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বিজ্ঞাপন । 


লোকে সন্ভুখে আদর্শ রাখিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা 
করিলে উন্নতিলাভ করে । সন্মুথে আদর্শ না থাকিলে কোন বিষয়ে 
উপযুক্ত শিক্ষাল!ভ হয় না; সুতরাং উন্নতির পথে বিপ্ল ঘটে। অপিচ, 
প্রকত উন্নতিলাভ করিতে হইলে অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকষ্ট 
আদর্শের অনুসরণ করা আবশ্তক। বিশেবতঃ শিশুজীবনে সম্মথে 
উচ্চ আদর্শ না থাকিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও মহত্ব লাভ হয় না। 
মহারাণী ভিক্টোরিক্ার জীবন সুছুলভ সদ্গুণ ও অলৌকিক মহত্কে 
পূর্ণ। অধিকন্ত, তিনি আমাদের রাজ্যেশ্ববী। সদ্গুণালঙ্কৃত 
রাজচবিত্রই প্রজার আদর্শ। কোমল মতি শিশুগণ যাহাতে এই উচ্চ 
আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া! জীবনে মনুষ্যত্ব ও মহত্ব লাভ করিতে পারে, 
এই উদ্দেশ্যে আদর্শ-রমণী মহারাণী ভিক্টোরিয়া নাম দিয়া আমাদের 
বর্তমান রাজ্োশ্বরীর জীবনচক্লিত প্রণীত হইল। ইহাতে তাহার 
গৌরবান্বিত পবিত্র জীবনের অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করিতে সক্ষম 
হুইয়াছি বলিয়া আমি একবারও মনে করি না। তবে কয়েকখানি, 
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ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক হইতে শিশুদিগের শিক্ষার উপযোগী 
বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া ইহাতে তাহার মহত্ব ও হৃদয়ের উচ্চতায় 
আভাস দিতে প্রয়াস পাইয়্াছি। কিন্তু কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছি 
তাহা শিক্ষাবিভাগীয় সহদয় ব্যক্তিদিগের বিচার সাপেক্ষ । ইতি 
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ইডি ০১ সপ্ত 


সুচীপন্র। 
বিষয় | পৃষ্ঠ! 


প্রথম অধ্যায় । 
জন্ম ও বংশ বিবরণ ১৭, রা রি 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 
শৈশব ও শিক্ষা রঃ র্‌ 


তৃতীয় অধ্যায়। 

রাজ্যাভিষেক ০০০ রি ০০০ ৩৮ 
চতুর্থ তধ্যায়। 

পরিণয় -** ৪ মিনু ৪ ৫৮ 
পঞ্চম অধ্যায় । 

সস্তান সম্ভৃতি মত নন ৪৫ ৬৬১ 


দেশ পর্যটন 


উপসংহার *** 


1৮৬ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


সপ্তম অধ্যায় । 


অষ্টম অধ্যায় । 


নবম অধ্যায় । 
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জন্ম ও বংশ বিবরণ । 


টি য় অণীতি বর্ষ অতীত হইল মধুময় মে 
মাসের চতুর্বিবংশদিবসে ইংলগ্ডের এক 
প্রাচীন রাজপ্রাসাদে আনন্দের চারু- 
রেখ! দেখ! দিল । কেন্সিংটন নামে 
এক নির্জন পল্লীতে এই রাজপ্রাসাদ ৬ ৃ 
রাজকীয় বৈভবের প্রাচুর্য্যে উহা! স্ুরম্য- 

পরিশোভিত না হইলেও বিনোদ-মধুর ছায়াময় না 
রাজী, শ্যামশোভাময় রমণীয় উদ্যান ও শোভাবিলাসী 
বনবিহঙ্গই উহার সৌন্দর্যের প্রধান উপকরণ ছিল । 
খীন্তীয় ১৮১৯ অব্দের ২৩শে তারিখের অপরাহ্রে 





এই প্রাসাদে কিরীট-শোভিত অনেক প্রধান প্রধান 
ব্যক্তির সমাগম হইতে লাগিল । সকলের হৃদয়েই 
আশ ইংলণ্ডের রাজসিংহা সনের ভাবী উত্তরাধিকারীর 
জন্ম দর্শন করিব । 

ক্রমে রাব্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। ২৪শে 
তারিখের উষার ন্সিপ্ধ হাঁসিরেখা এখনও কেন্সিংটনে 
প্রতিভাত হয় নাই। হ্থযুপ্তির শান্তি এখনও তথায় 
পুর্ণমাত্রায় বিরাজমান । এমন সময় কেন্সিংটন 
প্রাসাদের এক শ্থসজ্জিত কক্ষে ললিত মাধুরার 
বিকাশ হইল,__ফুল্পকান্তি মহারাঁণী ভিক্টোরিয়! জন্ম 
গ্রহণ করিলেন। তদছুপলক্ষে রীজপরিবারে আনন্দ- 
জআ্রোতঃ প্রবাহিত হইল। 

মহারাণীর জন্মকাঁলে ইংলগ্ডের রাজসিংহাসনে 
তৃতীয় জর্জ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ই'হার চারিটা পুক্র। 
তন্মধ্যে সর্বব-কনিষ্ঠ এডওয়া্ডই মহারাণী ভিকৃটোরিয়ার 
পিতা । বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হইলেও তিনি প্রকৃতিতে 
সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। পরোপকারিতা, 
সাধুকার্ধ্যে সহানুভূতি, গ্রীতি, নিরভিমানতা৷ প্রভৃতি 
সদৃগুণ তাহার হৃদয়ের অলঙ্কার ছিল। তিনি 
হ্যায়ের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে জানিতেন না, 
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পরহছিতসাধনে স্বার্থত্যাগ করিতে কখন কুষ্িত 
হইতেন না, এবং সাধুসঙ্কল্পের অন্ুনরণকালে অন্যের 
জকু্চনের প্রতি ভ্রক্ষেপ করিতেন না। তাহার 
আত্মার উচ্চতার ও উদার-হৃদয়ের বিমল সান্নিধ্যে 
বিলাসিতার অধোগামী আবিলজ্োতঃ পেৌছিতে 
পারে নাই । তীহার চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল । কিন্তু 
এই সমস্ত গুণ থাকিলেও তিনি সুথস্বচ্ছন্দে জীবন 
অতিবাহিত করিতে পারেন নাই । অর্থের অনটনে 
তাহাকে চিরজীবন নাঁনাপ্রকার বিড়ম্বনা ভোগ 
করিতে হইয়াছে । যাহারা সর্বব-জন-স্থলভ পদ্ধতির 
অনুসরণ না করিয়া সাধারণ হইতে একটুকু স্বতন্ত্র 
পথ অবলম্বন করে, সংসারে এইরূপ বিড়ম্বনালাভ 
তাহাদের অদৃষ্টলিপি । অন্যান্য ভ্রাতাঁর ম্যায় এড- 
ওয়ার্ডও যদ্রি উচ্ছুজ্বল ও বিলাসপরায়ণ হইতেন, 
এবং উদারচরিত্র ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী 
না হইয়া নৃপতিস্থলভ গর্বব ও অভিমানের কঠোরতায় 
সঙ্কুচিত থাঁকিতেন, তাহ! হইলে হয়ত তিনিও 
অন্যান্য ভ্রাতার ন্যায় পিতার শ্লেহ ও মন্ত্রিসমাজের 
অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়! প্রচুর বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। 
যাহা হউক বৃতিস্বরূপ তিনি যে সামান্য অর্থ প্রাপ্ত 


[৪ এ 
হইতেন, তাহাতে ইংলগ্ডে মানসন্ত্রমের সহিত 
জীবিক! নির্ববাহ করা স্থকঠিন দেখিয়া তিনি ১৮১৬ 
খ্ীষ্টাব্দে বেলজিয়মের রাঁজধানী ব্রাসেলস. নগরে 
গমন করিলেন । ইংলগ্ডের তুলনায় এস্ছলে বাস 
কর? অল্পব্যয়সাঁপেক্ষ | 

জন্মণীতে তাহার আত্ীয়স্বজন ছিল । তাঁহাদের 
সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য। তিনি সময় সময় 
সেখানে যাইতেন। একদিন তথায় ভিক্টোরিয়া 
মেরিয়া লুইসার সহিত তীহার সাক্ষাৎ হয়। লুইস! 
জন্্রণীর অন্তর্গত সেকস্কোবার্গ নামক স্থানের ডিউ- 
কের কন্যা, এবং বেলজিয়মের অধিপতি লিওপোন্ডের 
সহোদর! । ইংলগ্ডের রাজপরিবারের সহিত এই লিও- 
পোল্ডের বৈবাহিক সম্বন্ধ দেখ। যায়; কারণ ইনি 
ইংলগুরাজ চতুর্থজর্জ্জের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন! যাহা 
হউক লুইস! এই সময়ে অবিবাহিত অবস্থায় ছিলেন 
না। তীহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃত্রমকালে লেইনিঞ্জেন 
নামক স্থানের অধিপতির সছিত তিনি বিবাহসুত্রে আবদ্ধ 
হন এবং ক্রমে তীহার একটী পুত্র ও কন্যা জন্মে । 
লেইনিঞ্জেনের অধিপতি বিবাহের পর অধিককাল 
জীবিত ছিলেন না। তীহার বিয়োগাস্তে লুইস 
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পুজ্রকন্য! লইয়' লেইনিঞ্জেন জনপদের শাঁসন-সংরক্ষণে 
নিযুক্ত হুন। তীহার দেহে যেমন প্রফুল্লকাস্তি ছিল, 
হৃদয়েও তদ্রপ অসাধারণ শোভা স্থান পাইয়াছিল। 
ফলত; তিনি রূপগুণসম্পন্ন। বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন । 
তাহার সুমি আলাপে, শিষ্ট ব্যবহারে ও নিরভিমান 
সৌজন্তে কে না প্রীত হইত ? রাজকুমার এডওয়ার্ড 
রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়। এই বিধব! রমণীর পাঁণিগ্রহছগে 
ইচ্ছক হুইলেন। বিশেষতঃ, এই সময়ে তাহার 
ভ্রাতুষ্পজ্রী লিওপোন্ড-পত্তী চার্লট্‌ কালকবলে 
পতিত হওয়ায় অবিবাহিত অবস্থায় থাক! তাহার 
নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হুইল না; কারণ 
রাজসংসারের বর্তমান অবস্থায় তাহার সম্ভ।ন জন্মিলে 
সেই সম্ভান কালে ইংলগ্ডের রাজসিংহাসনে বসিতে 
পারিবে বলিয়া তিনি আশা! করিলেন। যাহা! হউক 
উভয় পক্ষীয় আত্ীয়বর্গের সম্মতিক্রমে খীষ্ঠীয় ১৮১৮ 
অব্দের ২৯শে মে তারিখে রাঁজপুজ এডওয়ার্ড ও 
ভিকৃটোরিয়। ষেরিয়া লুইস! পরিণয়-সুত্রে আবদ্ধ হুই- 
লেন। কিন্তু তিনি যে সামান্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, 
তদ্দার! লংসারব্যয় নির্বাহ কর! ছুক্কর বোধ করিলেন । 
স্বদ্বিরদ্ধির জন্য তিনি ইংলগ্ডের রাঁজমন্ত্রিসভায় আনে- 
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দন করিলেন, কিন্ত তাহার প্রার্থনা পুর্ণ হইল না। 
সুতরাং উপায়াস্তর ন! দেখিয়! এডওয়ার্ড পত্ীভবনে 
বাস করিতে লাগিলেন । তিনি অনেক দিন অর্থ- 
কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। এখন কিছুদিনের জন্য 
সে কষ্ট দূর হইল; অধিকস্ত তিনি পত্বীর অকৃত্রিম 
প্রীতি ও অমায়িক পরিচর্য্যায় প্রাণ জুড়াইবার স্থযোগ 
পাইলেন । বিবাহের অল্লকাল পরেই লুইসার গর্ভ- 
সঞ্চার হইল। গর্ভস্থ সম্ভতান ইংলগ্ডে ভূমিষউ হওয়া 
উচিত বিবেচনা করিয়া এডওয়ার্ড সন্ত্রীক ইংলগ্ডে 
গমন করিলেন, এবং রাজমন্ত্রিগণের নিদেশানুসারে 
কেন্সিংটন রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন । 
তথায় যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ট হুইল । এই 
সম্তানই মহারাণী ভিকৃটোরিয়া । ইহার জন্ম দর্শন 
করিবার জন্যই শ্ীষ্ঠীয় ১৮১৯ অব্দের ২৩শে মে 
তারিখের অপরাহ্থে কেন্সিংটন্‌ প্রাসাদে প্রধান 
প্রধান ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল,এবং ই'হারই শুভ 
জন্ম উপলক্ষে ২৪শে তারিখে রাজসংসারে আনন্দের 
লহরী উঠিয়াছিল। 
জন্মের ঠিক এক মাস পরে মহারাণীর ধর্ম্মদীক্ষা 
স্কার মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল ।. প্রধান 
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প্রধান ধর্মযাজক ও রাজন্যবর্গ এই আনন্দময় ব্যাপারে 
যোগদান করিয়াছিলেন । যুবরাজ চতুর্থ জঙ্জ ও 
রুষসআ্রাট আলেকজাগার মহারাণীর ধর্মপিত! হইলেন 
এবং ওয়ার্টাম্বার্গের মৃত রাজার মহিষী ও 
কোবার্গের ম্বৃত ডিউকের পত্রী হার ধন্মমাতা 
হুইলেন। এই উপলক্ষে বেলজিয়মের অধিপতি 
লিত্তপোলড্ও অনুপস্থিত ছিলেন না। অবশ্য 
বহু আয়াসে মনের দ্বিধা ত্যাগ করিয়। তিনি চিত 
যত করিয়াছিলেন, নচে এই উৎসবে যোগ- 
দান কর! তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, কারণ 
তদীয় মহ্ষী জীবিত থাকিলে তিনি ইংলগ্ডের রাণী 
হইতে পারিতেন, একথা অবশ্যই এসময়ে তীহার 
হৃদয়ে জাগিয়। উঠিয়াছিল ৷ 

ইংরেজদিগের নামকরণ সংস্কার ধন্মদীক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গেই সমাহিত হয় । স্থতরাং এই সময়ে মহারাণীরও 
নাম রাখা হইল । এডওয়ার্ড তনয়ার নাম রাখিতে 
চাহিয়াছিলেন এলিজাবেথ কিন্তু ধর্মদীক্ষাভিষেককালে 
স্বরাজ চতুর্থ জর্জ তীহাঁর নাম রাখিলেন আলেক- 
জান্দরিন৷। এডওয়ার্ড এই নামের সহিত অন্য 
(কোন নাম যোগ করিয়। দিতে অনুরোধ করিলে 
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যুবরাজ মহারাণীর জননীর নামও তছ€সঙ্গে যোগ 
করিয়া দিলেন। ন্থতরাং এডওয়ার্ডের দুহিত! 
আলেকজাক্দিনা ভিকৃটোরিয়া নামে পরিচিত 
হইলেন । 
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দ্বিতীয় অধ্যাঁয় । 


০ 


শৈশব ও শিক্ষা । 


ধনক জননীর সতর্কদৃষ্টি, গভীর স্সেহ ও 
॥ অবিচ্ছিন্ন যত্বে ভিক্টোরিয়া লালিত ও 
পালিত হইয়া জীবনের ষষ্ঠমাসে 
পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে 
এডওয়ার্ড স্ত্রী ও কন্যার স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন কল্লে 
স্থানাস্তরে যাওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সমুদ্র 
তীরবর্তী মনোরম নগর সীডমাউাথে গমন করিলেন । 
তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল । সেখানে জলধিজলের 
স্থখ-শীতল দৃশ্যে ও সমীরণের স্বাস্থ্যকর প্রবাহে 
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কপাল 


তাহার স্ত্রী ও কন্যার দেহ সমধিক উন্নতি লাভ: 
করিল । 

তথায় একদিন ভিক্টোরিয়া দৈবাৎ অত্যন্ত 
সঞ্কটাপন্ন হন। এডওয়ার্ডের আবাসের নিকটেই কোন 
বালক একটী পক্ষী লক্ষ্য করিয়! বন্দুক ছুড়িতেছিল । 
বন্দুকের কয়েকটা গুলি সেই আবাসের একটা 
ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভিক্টোরিয়ার মস্তূকের 
অতি নিকট দিয়! চলিয়া যায়। ভিক্টোরিয়া তখন 
ধাত্রীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করাতেছিলেন । অপরাধী 
বালক এডওয়ার্ডের সমীপে আনীত হইলে তিনি 
তাহাকে সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া বিদায় 
দিলেন । ধাঁহার হৃদয় উদারতা ও ক্ষমাশীলতায় 
পুর্ণ, তিনি কি কখন শাস্তি দিতে পারেন ? 

কুক্ষণেই এডওয়ার্ড সীডমাউথ নগরে যাত্রা 
করিয়াছিলেন। অল্পদিন হইল তীহার কন্যার 
জীবনের উপর আঘাত হইবার উপক্রম হইল ; 
তিনমাস অতীত ন। হইতেই আবার তাহার নিজের 
জীবনের উপর আঘাত ! বিপদের কালাকাল বা 
পান্রাপাত্র ভেদ নাই । খীষ্তীয় ১৮২০ অন্দের ১৩ই 
জানুয়ারী তারিখে তিনি ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন ; 
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বহুদুর ভ্রমণের পর অপরাহ্ছে গৃহে প্রত্যাগমনের 
সময় হঠাৎ বৃষ্টি হয় ; স্থৃতরাং তিনি আর্ বন্ত্রে গুহ 
প্রবেশে করেন। এমন সময় সম্মুখে তনয়ার 
লাবণ্যময় বদনকমল দেখিতে পাইলেন । অমনি 
তাহার হৃদয় অপত্যন্সেহে পুর্ণ হইয়া গেল, তিনি 
নিজের অবস্থার বিষয় বিস্মৃত হইলেন। আর্দ্র 
শরীরেই তিনি কন্যাকে আদর ও সোহাগ করিতে 
লাগিলেন । কিন্তু ইহাতে বড়ই কুফল ফলিল। 
অচিরেই তাঁহার শরীরে সদ্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইল, 
ক্রমে অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিল, এবং সপ্তাহকাল 
মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করিলেন । 

এই ঘোর বিপদে পতিত হুইয়া এডওয়ার্ডের 
ছুঃখিনী বনিতা লুইসা সংসার শুন্য দেখিতে 
লাগিলেন। নিরস্তর অশ্রবর্ষণ ভিন্ন তিনি হৃদয়ের 
আগুন নিবাইবার আর কোন উপায় দেখিলেন না। 
সাস্তবনায় ছুঃখের কতক উপশম হয় বটে, কিন্তু কৈ, 
ইংলগ্ডের কেহই ত তীহার চক্ষের জল মুছ্াইতে 
আসিল না। তিনি মুর্তিতী শোকের ন্যায় সতত 
্রিয়মাণ হইয়।! কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, 
ইংলগ্ডের কেহই তীহার মুখপানে চাহিল না। 
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নিজ সম্ভীষণ করিবার জন্য, সাস্তবনার ভাষায় 
দুকথ! বলিয়া! তাহার হৃদয়ের ছুঃখ চাপ! দিবার 
জন্য আদিলেন ভ্রাতা লিওপোল্ড্‌। তীর সাম্তবনা- 
বাক্যে লুইসা কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিম্ছ হুইলেন, 
এবং তীহার সমভিব্যাহারে কন্যা লইয়া কেন্সিংটনে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। লুইসার হৃদয়ে পুর্ববস্থৃতি 
জাগিয়া উঠিল। অল্পদিন পুর্বেব তিনি স্বামী- 
সোহাগিনী হইয়া! হাসিমুখে রেনসিংটন ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, এখন পতিহীনা ছুঃখিনী সাজিয়! 
অশ্রুসিক্তমুখে কেন্সিংটনে পুনঃ প্রবেশ করিলেন । 
কি বিপজ্জনক অবস্থাবিপধ্যয় ! কিন্তু তিনি ছুঃখে 
একেবারে অবসন্ন হইলেন না । ভিক্টোরিয়ার চিন্ত। 
তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি না দেখিলে 
স্থকুমারী ভিক্টোরিয়ার দশা কি হইবে? কে 
তীনাকে যত্বের সহিত স্থুশিক্ষা প্রদান করিবে, 
তাহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি- 
সাধনে কে প্রয়াস পাইবে £ এই সব চিন্তা তার 
স্বদয়ে প্রবল হুইল। মনকে প্রবোধ দিয়া তিনি 
'অনন্যগতি তনয়ার দিকে ফিরিয়া! চাহিলেন । 

মাত! ও দুহিতায় প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। একে 
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অন্যকে অধিকক্ষণ না! দেখিয়! থাকিতে পারিতেন ন1। 
ভিক্টোরিয়ার বৈপিত্রেয় ভগিনী ফিওডোরাঁও এই 
সময়ে কেনসিংটন প্রাসাদে আসিয়া! বাস করিতে- 
ছিলেন। কোমলমতি বালিকা হইলেও তিনি 
ভিক্টোরিয়াকে ভাল বাসিতেন। বস্তৃতঃ, ফিওডোর! 
ভিক্টোরিয়ার খেলার প্রিয় সাথা হইলেন । জননী 
লুইসা অতিযত্বে ও সাবধানে ভিক্টোরিয়ার চিত্ত- 
মুকুরে সংপ্রকৃতি প্রতিবিন্বিত করিতে লাগিলেন । 
তিনি জানিতেন শৈশবে শিশুর কোমিল হৃদয়ে 
যেরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহার জীবনও তদন্ুসারে 
গঠিত হইয়। থাকে । সুতরাং ভিক্টোরিয়া! যাহাতে 
সৎস্বভাবা হয়, তৎ্প্রতি তিনি এই সময় হইতেই 
মনোযোগী হইলেন । সময় সময় যখন ফিওডোরা 
ভগিনী ভিক্টোরিয়াকে ক্ষুদ্র গাড়িতে বসাইয়! 
প্রাসাদের উন্মুক্ত ভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে 
উহা! টানিতেন,তখন লোক সকল আপন আপন টুপী 
মস্তক হইতে উত্ভোলন করিয়া ভিক্টোরিয়ার সম্মান 
করিত। ভিক্টোরিয়া শিষ্টপদ্ধতি অনুসারে প্রতি- 
সম্মান করিতে বিস্মৃত হইতেন না । এক দিন তিনি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “ভদ্রলোকের আমাকে 
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দেখিয়া মাথার টুগী উঠায়, ফিওডোরাকে দেখিয়া 
তদ্রপ করে না কেন ?” তিনি জানিতেন ন! যে 
সময় রূপ ববনিকার অন্তরালে বিধাত। তাহার বসিবার 
জন্য ইংলগ্ডের রাঁজসিংহাঁসন সাজা ইয়া রাখিয়াছেন । 
বস্তৃতঃ, তিনি রাণী হইবেন একথা জানিলে পাছে 
তিনি অহঙ্কারে স্ফীত হইয়। উঠেন, এই ভয়ে অনেক 
দিন পর্যন্ত ভাহাকে এ বিষয় জানিতে দেওয়া হয় 
নাই । 

লুইসা সকল বিষয়েই নিয়মের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি জানিতেন কোন কাধ্য স্থশৃঙ্খলার 
সহিত সমাহিত করিতে হইলে উহাকে নিয়মানুগত 
কর! চাই, নচেৎ নান! বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা । 
এজন্য তিনি ভিক্টোরিয়াকে নিয়মের বশবর্তী হইয়া 
চলিতে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন । এই অভ্যাঁস অনুসারে 
ভিক্টোরিয়া প্রতিদিন শধ্যাত্যাগের পর জননীর 
সহিত ঈশ্বরোপাসন।া সমাপন করিয়া বেলা আট 
ঘটিকার সময় তাহার পার্খে পুর্ববাহ্ব ভোজন করিতে 
বসিতেন ; তৎপরে ফিওডোরার সহিত কখন পদ- 
ব্রজে কখন বা শকটারোহুণে ভ্রমণ করিতে বহির্গত 
হইতেন ; এক ঘণ্টা কাল এইরূপে অতিবাহিত 
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করিয়া গুহে হ ফিরিয়া আদিতেন ; বেল। দশটা হইতে 
বারট। পর্যন্ত পাঠে মনোনিবেশ করিতেন ; পাঠাভ্যাস 
হইয়া গেলে খেলায় রত হইতেন ; অপরাহ্ণ দুইটার 
সময় মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া আবার কিছুকাল 
অধ্যয়ন করিতেন ; তৎপর পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত 
হইতেন, কখন ব1 বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ 
করিতেন ; ইহার পরেও বুষ্টিবাদল না থাকিলে 
তাহারা সকলে মিলিয়। তরুতলে শম্পশ্যামল সমতল 
ভূমিতে বসিয়া! কথা বার্তা! ও হাসি কৌঁতুকে কিয়ৎ- 
কাল অতিবাহিত করিতেন । রাত্রিকালে জননীর 
সহিত ভোজন করিয়া তিনি কিছুকালের জন্য ধাত্রীর 
সহিত খেলা করিতেন, এবং অবশেষে ফলাদি আহার 
করিয়। ব্রাত্রি ৯টার সময় জননীর পার্খববর্ভী নিজের 
বিছানায় গিয়া শয়ন করিতেন । 

রাঁজ পরিবারে ভোগবিলাসের মাত্র! কিছু বেশী 
দেখা যায় সত্য, কিন্তু এই সকল নিয়মের বশবর্তি- 
তায় ভিক্টোরিয়া বিলাসিতার সংস্পর্শে আসিতে 
পারেন নাই ; প্রত্যুত তিনি জ্ঞান, ধর্ম, স্থনীতি,' ও 
সৎপ্রকৃতি শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ 
দিবার অবসর পাইতেন না । জননীর তত্বাবধানে 
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তিনি সর্ববদ। বিশুদ্ধ আমোদে ও শিক্ষাপ্রদ ব্যাপারে 
নিযুক্ত থাকিতেন ; কুভাব ব৷ কুদৃশ্য তাহার পবিত্র 
সান্নিধ্যে আদিবার পথ পাইত ন1। বুদ্ধিমতী লুইস! 
জাঁনিতেন জাগ্রত অবস্থায় মন কাধ্য না করিয়! 
থাকিতে পারে না,__কোন না কোন বিষয়ে উহা! 
খেলিবেই । ভাল ভাব বা ভাল দৃশ্ট মনের. সম্মুখে 
ধরিলে মনের গতি সচরাচর সেই দিকেই যায় ; আর 
মনকে খেলার সামগ্রী না দিলে হয়ত মন একট না 
একটা বিষয়ে ধাবিত হয়। ফলতঃ মনকে নিবুক্ত 
না রাখিলে মনের গতি কোনদিকে হয়, তাহ! বলা 
যায় না। এজন্য লুইস! তনয়াকে অবসর দিতেন 
না, তাহাকে কোন না কোন বিষয়ে লিপ্ত রাখি- 
তেন। লোকে সাধারণতঃ মনে করে কার্য হইতে 
বিরাম লাভ করার নাম অবসর, কিন্তু লুইসার ধারণ! 
ছিল কোন কার্য হইতে বিরত হইয়। যাহাতে চিত্তের 
প্রসাদ জন্মে, মনে স্ফুত্তি হয়, হৃদয় এক অভিনব 
ভাবে নাচিয়! উঠে, এরূপ ব্যাপারে যোগদান করাই 
অবসরের প্রকৃত অর্থ । এই ভাব হৃদয়ে পোষণ 
করিয়া! লুইসা নিয়ম করিয়াছিলেন ভিক্টোরিয়া অধ্য- 
রূনের মানসিক ক্লাস্তির পর খেলার অবসর পাইবেন। 
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ভিক্টোরিয়! ক্রমে জীবনের তৃতীয় বৎসরে উপ- 
নীত হইলেন। জননীর দৃষ্টি কন্যার শিক্ষার প্রতি 
আরও একটুকু বেশী আকৃষ্ট হইল, এবং কন্তাও যেন 
জননীর হৃদয়ে আরও একটুকু বেশী শ্রীতিস্থাপন 
করিলেন। জননীর আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া, জননীর 
উপদেশে কর্ণপাত করিয়া, এবং জননীর অনভিমত 
বিষয়ে অশ্রদ্ধা দেখাইয়া ফুল্লমুত্তি ভিক্টোরিয়া আদর্শ 
জীবনের ক্রম শিক্ষা করিতে লাগিলেন । অনুশীলনে 
জীবন গঠিত হয়, জীবনে মহাত্বের সঞ্চার হয় । এই 
মহামন্ত্র সর্ধবদ! স্মরণে রাখিয়া লুইন৷ কন্যাকে 
উচ্চতার দিকে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইলেন । 

এই সময়ে ভিক্টোরিয়ার জীবনে আর এক ছুর্ঘ- 
টনা ঘটিল। একদিন তিনি মাতার সহিত শকটা- 
রোহণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন অবস্থায় হঠাৎ 
তিনি শকটের সম্মুখে পড়িয়া যান; গাড়িখানিও 
উপ্টাইয়া গিয়াছিল। হয়ত তিনি এই সময়ে একে- 
বারে নিম্পেষিত হইয়া যাইতেন কিন্তু মঙ্গল-সন্কল্ল 
ভগবানের কৃপায় তিনি রক্ষ' পাঁইলেন। এক জন 
সৈনিক পুরুষ তাহাকে তীহার পোষাক দ্বারা ধারণ 
করিয়! নিরাপদস্থানে লইয়া গেলেন। সৈনিকের 
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ক্ষিপ্রতায় কন্যা আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইল 
দেখিয়! লুইস তাহার প্রতি বড়ই তুষ্ট হইলেন, এবং 
প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তিনি পরে তাহার নিকট পাঁচ 
পাঁউগু মুদ্রা পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। সৈনিক প্ররু- 
ষের এই উপকার বহু দিনেও লুইসার কৃতজ্ঞ হৃদয় 
হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। 

ভিক্টোরিয়া জীবনের চতুর্থ বৎসরে পদার্পন 
করিলেন। সে দিন তাহার জ্যেষ্ঠতাত চতুর্থ জর্জ 
তাহাকে হীরকখচিত নিজের এক রাজপ্রতিমুত্তি 
উপটোৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই 
কোমল বয়সেই নানা বিষয়ে ভিক্টোরিয়ার বোধ 
জন্মিয়াছিল। যে বয়সে স্থশ্রাব্যত।, শ্রুতিকঠোরতা! 
ব৷ স্বরের সামঞ্জস্য বিষয়ে বিশেষ বোধ থাকে না, 
এবং প্র তত্বর বিশেষই সঙ্গীতের অবয়ব বলিয়া প্রতি- 
ভাত হয়, তখন সঙ্গীতে তন্ময় হওয়। সামান্য ব্যাপার 
নহে । সঙ্গীতের প্রকৃতি কতক অনুভব করিয়! 
যদি কেহ হৃদয়ে সুখ পায়, তবেই সঙ্গীত শ্রবণে 
সচরাচর তাহার এরূপ তন্ময়তা জন্মে । ভিক্টোরিয়ার 
পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। সঙ্গীতের অম্বৃতময় 
লহরী এই অল্প বয়সেই তাহার হৃদয়ে আনন্দ 
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বিস্তার করিত, এবং তিনি তম্ময় হইয়া! সেই সময়ের 
জন্য কেবল তাহাই শুনিতেন। বস্ততঃ তিনি 
জননীর নিকট হইতে সঙ্গীতের প্রতি এই অনুরাগ 
লাভ করিয়াছিলেন । 

লেজেন নামে একজন গুণবততী রমণীর সহিত 
লুইসার চির সৌহাদ্য ছিল । তাহারই হস্তে তিনি 
কন্যার শিক্ষাভার ন্যস্ত করিলেন । কোমল হৃদয়ে 
বিদ্যার প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে তিনি বড় 
স্থুনিপুণ ছিলেন । এতত্ডিম্ন তাহার অন্যান্য অনেক 
গুণ ছিল। সেই সকল গুণের পক্ষপ।তিনা হইয়া তিনি 
ভিক্টোরিয়ার শিক্ষাকাধ্যে হস্তক্ষেপ করিলেন । তিনি 
যে কেবল পুস্তক পাঠ করাইয়া শিক্ষা দিতেন, তাহা 
নহে । যখন যে ভাবে শিক্ষ। দেওয়। তিনি স্থাবিধা- 
জনক মনে করিতেন, তখন তিনি সেই ভাবে শিক্ষা 
দিতেন। কখন কখন তিনি খেলার ছলে এরূপ 
স্্প্রণালীতে শিক্ষা দিতেন যে ভিক্টোরিয়া তাহ! 
খেলা ব্যতীত শিক্ষা বলিয়া একবারও মনে করিতেন 
না। তিনি রাঁজদরবারের আচার পদ্ধতি 
শিক্ষ। দিবার জন্য এক অভিনব উপাঁয় অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । কতকগুলি পুতুল সংগ্রহ করিয়। 
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তিনি সে গুলিকে রাজদরবারের অনুকরণে 
সাঁজাইতেন, এবং তৎপর রাঁজদরবারে যেরূপ 
নানাবিষয়ের প্রস্তাব, বিচার, মীমাংসাদি বিশেষ 
বিশেষ প্রণালী অনুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে, 
লেজেনও তন্জরপ তাহার পুতুলের রাঁজদরবাঁরে সেই 
সকল বিষয়ের যথাযথ অনুসরণ করিতেন এবং 
ভিক্টোরিয়াকে তন্রপ করিতে বলিতেন। ভিক্টোরিয়া 
এইবূপে রাজকার্য্যের স্থুল স্থুল বিষয় গুলি তাহার 
অভ্ভাতসারে শিখিয়া ফেলিলেন। 

ক্রমে ভিক্টোরিয়ার বয়তক্রম পাঁচ বুসর হইল । 
তাহার শিক্ষার জন্য ভ্রমশঃ আরও একজন উপযুক্ত 
লোক নিযুক্ত হুইলেন। ইহার নাম ডাক্তার 
ডেভিস । ইংলগ্ডে কেন্বিজ নামে একটা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় আছে। ডাক্তার ডেভিস এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অতি উচ্চ শ্রেণীর উপাধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন । যাহাঁহউক, এই স্থবিজ্ঞ ডাক্তার ডেভিস্‌ 
ভিক্টোরিয়াকে গুরুতর বিষয়সমূহে রীতিমত শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন । প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতেই 
যথা নিয়মে ভিক্টোরিয়ার বিদ্যাশিক্ষারস্ত হইল । 
পুর্ববাপরই তাহার পাঠে মনোযোগ ছিল । বিশেষতঃ 


চি ৪: 
তাহার বুদ্ধিরৃত্তি প্রখর থাকায় তিনি যে বয়সে 
ইংরেজী ও জন্দরণ ভাষায় সাধারণ জ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন, সে বয়সে হয়ত অনেকে কেবল 
মাতৃভাষার স্ুল বিষয়গুলিও শিখিতে পারে না । 
লুইস! তাহার মুখে জন্্রণ ভাষায় কথা শুনিতে বড়ই 
ভাল বাসিতেন। এজন্য জননীর নিকট কোন 
আব্দার বা অনুরোধ করিতে হইলে তিনি জন্মণ 
ভাষা ব্যবহার করিতেন । তাহার ধারণ! ছিল যে 
জন্মণ ভাষ! যখন মাতার এত প্রিয়, তখন সই ভাষায় 
প্রার্থনা করিলে প্রত্যাখ্যানের সম্ভবনা কম। বাল্য- 
কাল হইতেই তিনি এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয়েও 
বুদ্ধি চালন৷ করিয়া কার্য করিতেন। €োঁন ঘটনা 
তাহার দৃষ্টিগোচর হইলে, তাহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ 
নির্ণয় না করিয়া তিনি কখন ক্ষান্ত হইতেন ন!। 
লুইসাঁও কন্যার পর্্যবেক্ষণক্ষমতা সাধ্যান্ুসারে বৃদ্ধি 
করিতে সতত ঘযত্ব করিতেন । তিনি কখন তীহাকে 
পশুশালায় লইয়! গিয়া পশুদিগের স্বভাব ও আচার 
ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, কখন চিত্রালয়ে গমনপুর্ববক 
তাহার শোভান্ুভাবকতা। বুদ্ধি করিতেন, কখন ব৷ 
দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া কন্যার এঁতিহাসিক ও 


শর জি হা. 
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ভৌগোলিক জন্তানের উন্নতি সাধন পারি এবং 
নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাকে 
মানবচরিত্র শিক্ষা দিতেন । 

একস্থানে অধিককাল অবস্থান করিলে নিত্য 
একবিধ বস্তুর দর্শনে চিত্তের অবসাদ জন্মে । এই 
অবসাদ দুর না করিলে কার্ধ্যে উৎসাহ থাকে না। 
স্থতরাঁং ভিক্টোরিয়ার চিত্ত যেন অবসাদ গ্রস্ত না হয়, 
এই উদ্দেশ্টে লুইস! প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে 
ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। এতছ্িন্ন তাহারা সময়ে সময়ে 
রাম্সগেট নামক স্থানেও গমন করিতেন । এখানে 
ভিক্টোরিয়া! উৎফুল্প-হৃদয়ে সমুদ্রের বেলা ভূমিতে 
ভ্রমণ করিতেন ; কখন কখন ক্ষুদ্রে ক্ষু্ই বীচিমাল। 
খেলিতে খেলা আসিয়! তাহার ক্ষুদ্র চরণে গড়া- 
উয়। পড়িত। একদিন তিনি পথ দিয় যাইতে 
যাইতে দেখিতে পাইলেন একজন ভিখারিণী এক 
ব্যক্তির দ্বারদোশে বসিয়া! রহিয়াছে । তাহার মুখ 
মলিন, শরীর অবসন্ন, এবং বেশ দীনতাব্যঞ্ক । 
তাহার এই অবস্থা! দর্শনে ভিক্টোরিয়ার হৃদয়ে দয়ার 
উদ্ড্রেক হইল। তিনি অবিলম্বে গুহ হইতে কয়েকটা 
মুদ্রা আনিয়! ভিখারিণীকে দিলেন । এইবরূপে নান। 
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স্থানের নানা ভাব ও নান! দৃশ্ঠে ভিক্টোরিয়ার চিত্তের 
সজীবত। রক্ষা হইত । 

বাল্যকাল হইতেই ভিক্টোরিয়ার সত্যানুরাঁগ 
অত্যন্ত প্রবল । কি লঘু, কি গুরু, সকল বিষয়েই 
তুল্যভাবে তিনি সত্যের মধ্যাদা রক্ষা করিতেন। 
একদা যখন ডাক্তার ডেভিস ভিক্টোরিয়াকে 
শিক্ষা দিতে ছিলেন, তখন পাঠ সমাঁপনের 
জন্য ভিক্টোরিয়া বড়ই অধীরত। প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন, এমন কি ছুই একবার অবাধ্য তাচরণও 
করিলেন । তথায় শিক্ষয়িত্রী লেজেন তখন উপস্থিত 
ছিলেন। লুইসা আসিয়া কন্যার আচরণ সন্ধান্ধ 
জিজ্ঞাসা করিলে, লেজেন বলিলেন, ণতিনি একবার 
কিঞ্চিৎ বিরক্ত করিয়াছেন 1৮ এই কথায় ভিন্টো- 
রিয়ার হৃদয়ে প্রকৃত ঘটনা জাঁগিয়া উঠিল, তিনি 
লেজেনের গায়ে হস্ত দিয়া বলিলেন, “ন], লেজেন, 
একবার নয়,_-ছুইবার ; আপনার কি স্মরণ নাই 
ঘে আমি ছুইবার বিরক্ত করিয়াছি ? এইবূপে 
ভিক্টোরিয়া অবনত মুখে নিজের ক্রুটি স্বীকার করি- 
লেন। সত্যের সেবা করা ফাঁহার জীবনের ব্রত, 
মিথ্যা কথায় তিনি বড়ই ব্যথিত হুন। 


ছি টি 
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রাজ পরিবারে অমিতব্যয়িতায় দাত বিরল 
নহে । রাঁজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকে ব্যয়- 
বিষয়ে অন্যকর্তক অতিক্রান্ত হইতে লড্জা ও অপমান 
বোধ কর্পেন। বাল্যকাল হইতেই ভিক্টোরিয়া এই 
শ্রেণীর লোক নহেন। অল্প আয়ে মানসম্জমের সহিত 
কিরূপে সংসার যাত্র। নির্বাহ কারতে হয়, তাহ! 
তিনি মাতার জীবনে বিশেষরূপে দেখিয়াছেন। 
তাহার জীবনও তদনুরূপ গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে । 
ফলতঃ, শৈশবে তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন, ব্যয়কুণ্ 
ছিলেন না। অধিকন্তু, তাহার সাতিশয় আত্মসংঘম 
ছিল, _বয়সে শিশু হইলেও তিনি স্বীয় প্রবৃত্তি দমনে 
রাখিতে পারিতেন। একদিন তিনি শিক্ষয়িত্রী 
লেজেনের সহিত বাজারে গিয়াছিলেন । তাহার 
আতীয়দিগকে উপহার দিতে মনস্থ করিয়া তিনি 
তছুপযোগী দ্রব্যাদি কিনিলেনন, এবং তাহাতে তাঁহার 
হাতের সমস্ত টাকা খরচ হইয়া গেল; এমন সময় 
তাহার আর এক আত্ীয়ের কথ! মনে পড়িল। 
তিনি তাহার জন্য একটী বাক্স পছন্দ করিলেন এবং 
দোকানদার সেটাকে তাহার অন্যান্য জব্যের সঙ্গে 
রাখিয়া! দিল। কিস্তু শিক্ষয়িত্রী তাহাকে তিরস্কার 


রডের 


শপ সপ 
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করিয়া বলিল, নিজ হাতে এখন আর টাকা 
নাই, তিনি কি দিয়! উহা কিনিবেন ? ওটী এখন 
কেন। হইল না! |” ভিক্টোরিয়! দ্বিরুক্তি করিলেন ন।। 
কিন্ত দোকানদার বাক্সটী উঠাইয়া রাখিস বলিল, 
রাজকুমারীর জন্য উহা গচ্ছিত রহিল, অন্য কাহার 
নিকট এটী বিক্রয় কর। হইবে না, তাহার হাতে টাকা 
হইলে তিনি এটী কিনিবেন।” ভিক্টোরিয়া ইহাতে 
সায় দিলেন এবং হাতে টাক! হইলে একদিন সেই 
দোকানে গিয়! বাক্সটা কিনিয়া আনিলেন । 

শিশুগণ সচরাচর এক এক খেয়ালের বশবর্তী 
হইয়! কার্য করে। তাহাদের মতির স্থিরতা থাকে না। 
তাহাদের প্রায় সকল কার্যযই অব্যবস্থিত। ভিক্টো- 
রিয়ার চরিত্রে যেন এই দোষ না ঘটে, তৎপ্রতি 
শিক্ষয়িত্রী লেজেনের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঘাসের 
স্তপ কর! ইংরেজ শিশুদ্বিগের এক প্রকার আমোদ । 
একদিন ভিক্টাদিয়া এই জ্রীড়ায় রত হুইয়াছিলেন 
কিন্তু তাহা সমাপ্ত না হইতেই ভন্য এক নুতন 
বিষয়ে তীহার মন আকৃষ্ট হইল। তিনি আরন্ধ 
ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া তৎ্প্রতি ধাবিত হইতে উদ্যত 
হইলেন। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী লেজেন ত্বাহাকে 
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বাধা 'দিয়া বলিলেন, “না, রাজকুমারি, তাহা 
হইবে না,_তুমি যাহা আরম্ভ করিয়াছ, তাহ! 
সমাণ্ড না করিয়া অন্যবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবে না 1” আরন্ধ ক্রীড়ার শেষ হইলে পর 
ভিক্টোরিয়া! অন্যবিধ আমোদে লিগ হইবার অনুমতি 
প্রাণ্ড হইলেন । এইরূপে তীহার চরিত্রে অস্থির- 
চিন্তা স্থান পায় নাই; প্রত্যুত শৃঙ্খলার সহিত 
কাধ্য করিবার শক্তি বাল্যকালেই তীহ'র হদয়ে বদ্ধ- 
মূল হইয়াছিল । 


ভিক্টোরিয়া বাল্যকালে যে গুণমালায় বিভূষিত 
হইয়াছিলেন, ঈশ্বরভক্তি তীহাঁর মধ্যমণি । তিনি 
প্রতিদিন মাতার সহিত ঈশ্বরোপাসন করিতেন এবং 
ডাক্তার ডেভিসের নিকট হইতে ধন্মতত্ শিক্ষা করি- 
তেন। বস্ভতৃতঃ, ভূতভাবন ভগবানের আধাধন৷ 
করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। বিভুর মহিমা- 
গান শুনিলে তীহার হৃদয়ে আনন্দ হইত । প্রতি 
রবিবারে তিনি জননীর সহিত নিয়মিতরূপে ভজনালয়ে 
গিয়া উপাসনা! করিতেন। কন্যার ধন্মজ্ঞানরুদ্ধি 
করিবার জন্য লুইস নিয়ম করিয়াছিলেন যে, ভজনা- 
লয়ে যে উপদেশ দেওয়। হয়, বাড়ীতে আসিয়া 
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ভিক্টোরিয়াকে তাহার মর্ম টিসি করিতে হইবে । 
এই নিমিত্ত ভিক্টোরিয়া ভজনালয়ে অতি মানোযোগের 
সহিত ধন্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন । একদিন তিনি 
ধন্মোপাদেশ শ্রবাণে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে 
একটী বোলতা! আসিয়া! তীহার মুখের চারিদিকে 
উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। পাছে বোল্তাটী 
ভিক্টোরিয়াকে দংশন করে, এই ভয়ে তীহাঁর সম্ীপ- 
বর্তী লোকেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল । কিন্ত ধার্দ্দো- 
পদেশ শ্রবণে তিনি এত গভীর মনঃসংযোগ করিয়া- 
ছিলেন যে বোল্তার সমাগম তিনি জানিতে পাঁরেন 
নাই। ভক্তির উচ্ছাসে হৃদয়ে অন্য চিন্তা তিষ্টিতে 
পারে না। 
এইরূপে জননীর যত্ব ও শিক্ষকদিগের স্ুশিক্ষা 
এবং সছ্ুপদেশে ভিক্টোরিয়ার হৃদয় শৈশবেই জ্ঞানা- 
লোকে আলোকিত ও নানা গুণে অলঙ্ক ত হইয়া 
উঠিল। তিনি পরের ছুঃখে কাদিতে শিখিলেন ) 
পরের অশ্রু মুছাইতে প্রীতি অনুভব করিতে লাগি- 
লেন ; শিষ্ট শান্ত, ও বিস্তর ব্যবহারে লোকের প্রীতি 
আকর্ষণ করিলেন ; নাঁনা ভাষায় এবং নান বিদ্যায় 
অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। তীহার শারীরিক উন্নতির 
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দিকেও ৪ লুইসার দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রতিদিন কিছু 
কালের জন্য কন্যাকে অঙ্গসঞ্খালন সাধ্য কাধ্যে 
নিযুক্ত করিতেন। জননীর অভিপ্রায়ানুসারে ভিক্টো- 
রিয়া প্রতিদিন বাগানের ফুল গাছে স্বহস্তে জল 
সেচন করিতেন । কখন শকটারোহণে, কখন বা 
অশ্বারোহণে তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইতেন ৷ এতত্ি্ন 
তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা 
ও অঙ্গের প্ীবুদ্ধিাধন করিতেন। 

এইরূপে ভিক্টোরিয়া শৈশবকালের সদ্যবহারে 
মন রাখিয়। জীবনের অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করিলেন। 
এই সময়ে রাঁজ পরিবারে এক ঘটন। ঘটিল। ইহার 
সহিত ভিক্টোরিয়ার জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 
শ্ীষ্তীয় ১৮২৭ অন্দের জানুয়ারী মাসের পঞ্চম দিবসে 
তৃতীয় জর্জের দ্বিতীয় পুক্র নিঃসন্তান অবস্থায় পর- 
লোক গমন করেন । সুতরাং ভিক্টোরিয়া রাজ 
পিংহাসনের আরও একটুকু নিকটে আঁসিলেন । 
তাহার মাতাও যেন আরও একটুকু €েশী উৎসাহের 
সহিত কন্যার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে প্রয়াস 
পাইলেন । 

রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকেই অভিমানের 
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সঙ্কীর্ণতায় সন্কুচিত থাকেন। তীহার! প্রাণ খুলিয়া 
অন্যের সহিত কথা কহেন না, সরলভাবে আন্যের 
সহিত মিশিতে ভাল বাসেন না, এবং অধিক কি-_ 
তাহারা সহজে লোক লোচনের গোচর হুন 
না। পাছে এরূপ ব্যবহারে তাহাদের গাস্তীর্ধ্য 
নষ্ট হয়, বা মানমর্যাদার হানি হয়, এই ভয়ে 
তাহারা সতত কুগিত থাকেন। ভিক্টোরিযার চরিত্রে 
যেন এই ভাব স্পর্শ না করে, তছিষয়ে 
লুইসার বিশেষ যত্ব ছিল। তাহার শিক্ষা ও তত্বা- 
বধানে ভিক্টোরিয়া! সকল সময়েই প্রফুল্ল, সকলের 
প্রতিই প্রসন্ন, এবং এমন কি”_-লোকে যাহার মুখ 
পানে চায় না, তাহার কাছে যাইতে বা দয়ার্জ 
তাহাকে ছু কথা বলিতে তিনি কখন কুগত হুইতেন 
না। 

এখনও ভিক্টোরিয়ার বয়স এগার ব€সর হয় 
নাই। এই অল্প বয়সেই তিনি ফরাসী ও জন্মণ 
ভাষায় সহজে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন, 
লাটিন ও ইটালীয় ভাষায় ব্যুপন্তি লাভ করিয়া 
ছিলেন, এবং গ্রীক ভাষার অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষার ত কথাই নাই। 
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সে ভাষ। তিনি সব প্রথমেই শিখিয়াছিলেন । এত- 
ভিন্ন অন্কশাস্ত্রেও তীহার বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ হুইয়া- 
ছিল। বিজ্ঞানচচ্চায় তাহার অনুরাগ ছিল। 
বিশেষতঃ, স্ুকুমীর বিদ্যার অনুশীলন করিতে তিনি 
অপার আনন্দ অনুভব করিতেন । 

খীষ্ঠীয় ১৮৩০ অন্দের জুন মাসে চতুর্থ জর্জের মৃত্যু 
হইল। তৃতীর জর্জ্জের তৃতীয় পুক্র চতুর্থ উইলিয়ম 
নাম ধারণ করিয়। রাজ সিংহাসনে উপবেশন করি- 
লেন। পুর্বে ইহার ছুইটা সন্তান হইরাছিল। কিন্ত 
তাহারা কেহই এখন জীবিত নাই। খীন্তীয় ১৮২০ 
আব্দের পুর্ব্বেই তাহার কাল কবলে পতিত হয়। 
এরূপ অবস্থায় ভিক্টোরিয়াই ঘযেভাবী ইংলগ্েশ্বরী 
তাহ। ম্পষ্টতঃ দেখা গেল। বিশেষতঃ, এই সময়ে 
চতুর্থ উইলিয়মের আর সন্তান হওয়ার সম্ভবন! ছিল 
না। সুতরাং ভিক্টোরিয়। তীহার উত্তরাধিকারিণী 
হইবেন এরূপ বোঁধ করিয়। ইংলগুরাজ উইলিয়ম 
রাজকীয় রীতিনীতি শিক্ষার জন্য তাহাকে সর্ববদ! 
রাঁজদরবারে যাতায়াত করিতে আদেশ করিলেন। 
কিন্তু এই সময়ে রাজ দরবার ভোগ বিলাসের 
অভিনয় স্থান ছিল। তথায় কুর্ণচি, কুভাব, ও 
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বিলাসিতার কজআোতঃ প্রথরভাবে বহিত। ভিক্টোরিয়ার 
চরিত্রে পাছে সেই সকল দোষ সংক্রমিত হয়,এই ভয়ে 
লুইস তাহাকে রাজদরবারের বিশেষ সংস্পর্শে আসিতে 
দিতেন না। তিনি বু বত্ব ও আয়াস স্বীকার 
করিয়। কন্যার হৃদয়ের পবিত্রতা! রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন, এবং সেই সঙ্গে রাজনীতি শিক্ষা দিয়। 
তাহাকে রাজ সিংহাসনের উপযোগা করিতে প্ররুস্ত 
হইলেন । যেখানে মদ্যপায়িগণ একত্র হইয়া নানা 
প্রকার কুৎসিত ব্যাপারের অভিনয় করিত, সেই 
কদধ্য রাজসভায় বিশুদ্ধ স্বভাব! স্বীয় তনয়াকে তিনি 
কিরূপে প্রেরণ করেন? ইহাতে তিনি রাজার 
বিরাগভাজন হইয়াছিলেন কিন্ত তথাপি তিনি 
কন্যাকে তথায় সচরাচর যাতায়াত করিতে দিতেন 
না। 


ভিক্টোরিয়া দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইলেন । সকলের 
চক্ষেই তিনি ইংলগ্ডের ভাবী অধীশ্বরী বলিয়া প্রতি- 
ভাত হইলেন । ইংলগুরাঁজ উইলিয়ম তাহার উপযুক্ত 
শিক্ষার নিমিত্ত অর্থ সংস্থান করিতে প্রয়াস পাইলেন । 
পালিয়ামেণ্টের বিচারে ভিক্টোরিয়ার উপযুক্ত শিক্ষা ও 
উপযুক্ত ভরণপোষণের নিমিত্ত লুইসার বৃত্তি লক্ষ 
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টাক! নির্দারিত হইল । লুইসাও আপন কর্তব্যপালনে 
তিলমাত্র ক্রটী করিলেন না। তিনি স্বয়ং সছুপদেশ 
ও সবদ্‌ স্টান্তদ্বারা তনয়ার হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ 
করিতে বনুদ্দিন পুর্বব হইতেই যত্ব লইতেছিলেন__ 
এই সময় হইতে ততোধিক যত্ব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তীহার তত্বীবধানে শিক্ষকেরাও বথা- 
সম্ভব চেষ্টা ও যত্ব করিয়া ভিক্টোরিয়াকে সুশিক্ষিত 
করিতে লাগিলেন । তাহাদের যত্বও সফল হইতে 
লাগিল। সৎ-পাত্রে চেষ্টা করিলে তাহ! ব্যর্থ হয় না। 

যখন ভিক্টোরিয়ার বয়স বার বসর পুর্ণ হইল, 
তখন একদিন তিনি নিজের উচ্চ নিয়তির বিষয় 
অবগত হইলেন । লুইসার সম্মতিক্রমে শি ৮ 
লেজেন ভিক্টোরিয়ার পাঠ্য ইতিহাসের মধ্যে ইংল- 
গ্র রাজবংশের একখানি তালিক। রাখিয়! দয়াছি- 
লেন। ভিক্টোরিয়া সেই পুস্তক খুলিয়া তাহাতে 
অতিরিক্ত একখানি কাগজ দেখিতে পাইলেন এবং 
তাহ! পড়িতে পড়িতে সর্বশেষে নিজের নাম দেখিয়। 
বলিলেন, “আমি যে রাজসিংহাসনের এত নিকটে 
আসিয়াছি, তাহা আমি কখন ভাবি নাই ।” লেজেন 
বলিলেন, “প্রকৃত পক্ষেই তুমি ইংলগ্ডের রাজসিংহা- 
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সনের অতি নিকটবর্তী হইয়াছ,__তোমার টিসি 
মহাশয়ের পরই সিংহাসন তোমার প্রাপ্য ; ইতঃপুর্বেব 
এবিষয় তোষাকে জ্ঞাত করা আবশ্যক বোধ হয় 
নাই বলিয়। জানাই নাই।” কিছুকাল মৌনভাবে 
থাকিয়। ভিক্টোরিয়া বলিলেন, “রাজপদ প্রাপ্ত হওয়া 
অনেকের নিকট গর্ষেবের বিষয় হইতে পাঁরে, কিন্তু 
আমি ইহাতে গর্ধেবের কারণ দেখি না; এপদে শোভ। 
সম্পদ বিস্তর আছে সত্য, কিন্তু দায়িত্বও বিস্তর 
আছে । তাহার হয় ত রাজপদের দায়িত্ব ও কষ্টের 
বিষয় অবগত নহে ।” তৎপর তিনি শিক্ষয়িত্রীর 
হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, “আমি ভাল 
হইব ! এখন আমার হৃদয়ঙ্গম হইল আপনি আমাকে 
লাটিন শিখাইতে কেন এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন 
- আমি আপনার মুখে শুনিয়াছি ইংরেজী ব্যাকরণের 
মুলই লাটিন এবং লাটিনই পদলালিত্যের আধার । 
আপনার ইচ্ছানুসারেই আমি উহা! শিখিয়াছি।» 
এই কহিয়া' তিনি ভাল হইবেন বলিয়া ইচ্ছ! প্রকাশ 
করিলেন। অতংপর শিক্ষযিত্রী বলিলেন, “রাণী 
এডিলেডের এখনও সন্তান হইবার বয়স যাঁয় নাই; 
ষদি তাহার সন্তান হয়, তবে সেই সম্তানই চতুর্থ 
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উইলিয়মের পর সিংহাসনে আরোহণ করিবে |” 
প্রত্যুত্তরে ভিক্টোরিয়া কহিলেন, “আমি তাহাতে 
দুঃখিত হইব না। জ্যেঠী মা আমাকে যেরূপ স্ষেহ 
করেন, আমি তাহাতেই বুঝিতে পারি তিনি সম্ভান 
বড় ভালবাসেন 1 

খীষ্তীয় ১৮৩১ অন্দের শেষভাগে ভিক্টোরিয়া 
জননীর সহিত মনোরম ওয়াইট দ্বীপে গমন করি- 
লেন। তথাকার জলবায়ুর উৎকর্ষে তিনি প্রভূত 
শারীরিক উপকার প্রাপ্ত হইলেন । ১৮৩৩ অব্দে 
তিনি পুনর্ববার তথায় গমন করিলেন। ইতঃপুর্বেব 
তিনি ইন্লগ্ডের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে বহির্গত 
হইয়াছিলেন এবং এই স্থুযোগে তিনি ইংলগ্ডের 
বড় বড় লোকদিগের আবাস স্থান দর্শন করিয়া- 
ছিলেন । 

ভিক্টোরিয়ার বয়স যখন পনর বৎসর, তখন 
তাঁহার জীবনে আর এক বিপদ উপস্থিত হয়। তিনি 
ইংলগ্ডের দক্ষিণ উপকূলবর্তী অনেক নগর দর্শন 
করিয়া জাহাজে অবস্থিতি করিতেছেন। এরূপ 
অবস্থায় একদিন ঝড় উপস্থিত হইল। জলি 
'অটহাস্তে নাচিয়া উঠিল। তিনি বিম্মিতনোত্ে 
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সমুদ্রের এই ভয়ঙ্কর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, 
এমন সময় জাহাজের মাস্তল ভাঙজিল। জনৈক 
নাবিক লক্ষ দিয়! ক্ষিপ্রহান্তে ভিক্টোরিয়াকে সরাইয়! 
লইল। আঁর একটুকু বিলম্ব হইলে পতনশীল ভগ্ন 
মাস্তলের আঘাতে কি এক মহা অনর্থ উপস্থিত 
হইত। 

খীষ্তীয় ১৮৩৫ অন্দে ভিক্টোরিয়া মাতার সহিত 
আবার দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন । দেশ-ভ্রমণে 
শিক্ষা! পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হয়। এই বাক্য স্মরণ রাখিয়া 
লুইস! কন্যাকে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সাদর 
অভ্যর্থনা গ্রহণ করতঃ তীহাদিগকে তুষ্ট করিলেন । 
সকলেই তাহাদের অমায়িক ব্যবহারে আপ্যায়িত 
হইয়াছিল । 

১৮৩৬ খীষফীব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখে ইংলগু- 
রাজ চতুর্থ উইলিয়মের জন্মদিন উপলক্ষে উইগুসার 
রাজপ্রাসাদে মহা সমারোহ হইয়াছিল । নিমন্ত্রিত 
হইয়া বুলোক সমাগত হইয়াছিল । ভিক্টোরিয়া ও 
তাহার মাতাও অনুপস্থিত ছিলেন না । সে দিন 
নৃপতি উইলিয়ম অভদ্রোচিত ব্যবহার দ্বারা লুইসার্‌ 
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হৃদয়ে ব্যথ! জন্মাইতে ক্রটী করেন নাই। লুইসা 
কন্যাকে রাজদরবারে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেন 
বলিয়! উইলিয়ম তাহাকে সর্বজন সমক্ষে যথেষ্ট 
তিরস্কার করিলেন। তিনি কন্যার মুখপানে চাহিয়! 
নীরবে সে অপমান সহ্য করিলেন । বস্তৃতঃ, পাবি- 
ব্রতাই যেন ভিক্টোরিয়ার জীবন-কেক্দরে অবস্থান 
করে, এই অভিপ্রায়েই তিনি কন্যংকে রাজদরবারে 
যাইতে দিতে অনিচ্ছ,ক ছিলেন,- তীহার অন্য কোন 
আপত্তি বা উদ্দেশ্য ছিল না । যেখানে স্বর্গের শীতল 
সমীর প্রবাহিত ন! হয়, যেখানে সাত্বিক ভাব প্রবল 
নহে, সে স্থানকি কোমলমতি ভিক্টোরিয়ার জীবন 
গঠনের উপযুক্ত স্থান ? 
ভিক্টোরিয়া অস্টাদশ বৎসরে পদাপণ করিলেন । 
এতদিন তিনি অপ্রীপ্তবয়স্কা ছিলেন, এখন তিনি প্রাপ্ত 
বয়স্ক হইলেন । স্তৃতরাঁং তাহার অক্টীদশ বার্ধিক 
জন্মদিনে এক উৎসব হইল । প্রাতঃকাল ছয় ঘটি- 
কার সময় কেনসিংটন গির্জায় ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত 
শ্বেত পতাকা উড়িতে লাগিল । দলে দলে লোক 
আসিয়া কেনসিংটন উদ্যান পুর্ণ করিল। ভিক্টো- 
রিয়ার শয়ন কক্ষের গবাক্ষের নিচ্ছে ঈীড়াইয়া বাদ্য- 


নস্ট এ 


৪ হস পি 





করের৷ শ্রুতিমধুর বাদ্যে তাহার নিদ্রোভঙ্গ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। তিনি জানালায় আসিয়া বাদ্য শুনি- 
লেন। দর্শকবুন্দ তাহার দর্শন পাইয়া মহোল্লাসে 
আনন্দধ্বনি করিয়! উঠিল। তিনি শি, শাস্ত ও 
রাজোচিত দিব্য মুক্তিতে তাহাদের আনন্দধ্বনিতে 
সম্মতি দ্রিলেন। নৃপতি উইলিয়ম এই সময় উইগুসর 
রাজপ্রাসাদে পীড়িত থাকায় তিনি এই উৎসবে 
যোগদান করিতে অসমর্থ হুইলেন। কিন্তু তিনি 
আনন্দের নিদর্শন ্বরূপ ভিক্টোরিয়ার নিকট একটা 
বহুমূল্য পিয়েনে। পাঠাইয়! দিলেন । অন্যান্য অনে- 
কেই নানা বস্ত তীহাকে উপটৌকন স্বরূপ প্রদান 
করিলেন। এইরূপে মহানন্দে তীহার অক্টাদশ 
বাধিক জন্মোৎনব সম্পন্ন হইল। 








পাপ পিপি পিপি পিপল পাপী” পপ পপ পাত পাস পাশাপাশি ৩ পিশিপিসপিশী শা শাশী 
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রাজ্যাভিষেক। 


্টীয় ১৮৩৭ অব্দের ২০শে জুন তারিখে 
রাত্রি ছুই ঘটিকার পর নৃপতি উই- 
লিয়ম পরলোক গমন করিলেন। 
কালবিলন্ম না করিয়া প্রাতিঃকাল € 
ঘটিকার সময় ছুইজন লোক কেনসিংটন প্রাসাদদ্বারে 
উপনীত হুইলেন। একজন ইংলগ্ডের প্রধান ধন্মযাজক 
ডাক্তার হাউলি এবং অপর জন লর্ড চেম্বারলেন। 
প্রাসাদের সকলেই তখন স্থষুণ্ডিক্রোঁড়ে শয়িত। 
তাহার! অনেকক্ষণ দ্বারে বলদর্পিত করাঘাত করিতে 
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লাগিলেন। অধিক শব্দ শুনিয়া দৌবারিক দ্বার 
উন্মোচন করিল । তীঁহার! প্রাসাদের প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট 
হইলেন। সেখানেও তাহাদিগকে কিছুকালের জন্ত 
ঈাড়াইয়। থাকিতে হইল । তৎপর এক ভূত্য আপিয়! 
তাহাদিগকে এক প্রকোষ্ঠে বসিতে বলিয়া চলিয়া 
গেল; আবার বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল,__কেহই 
তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল ন1। সুতরাং তীহার'! 
কিঞ্চিৎ অধীরতার সহিত ঘণ্টা বাঁজাইলেন। 
তখন একজন পরিচারিক! আসিয়া! বলিল, ““রাঁজ- 
কুমারী এখন সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, এসময়ে আমি 
তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারি ন1।” তীহার' 
বলিলেন “আমর রাজকার্য্যে রাণীর নিকট আসিয়াছি, 
রাজকার্যের অনুরোধে তীহার ঘুম ভাঙ্গাইতে 
হইবে ।৮ ইহাই যথেক্উ,_পরিচারিকা সানন্দে 
ভিক্টোরিয়াকে জাঁগরিত করিল। কয়েক মিনিট, 
পরেই ভিক্টোরিয়া দেখা দিলেন। তিনি রাত্রিবাস 
ত্যাগ করিবার সময় পাঁন নাই । গায়ে একখান শাল 
জড়াঁইয়া, চটী জুত। পায়ে দিয়! তিনি মুক্তকেশে 
উপস্থিত হইলেন । তীহার নয়নে অশ্রু ছিল এবং 
আকৃতিতে চঞ্চলতার কোন ভাব লক্ষিত হয় নাই। 
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৯ সপ সক ভাসা পা পর ৯ ০৯০ পপ জপ পর 





সা শাশ্শীশীশিস পপি পপ পাপ পা পা 
স্পা পপ 


লর্ড চেম্বারলেন সংক্ষেপে তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য 
ব্যক্ত করিলেন এবং যেই তিনি ভিক্টোরিয়াকে 
'রাণী” বলিয়া সম্বোধন করিলেন, অমনি রাজকুমারী 
নিজের হস্ত বাঁড়াইয়। দিলেন। লর্ড চেম্বারলেন 
রাণীর সম্মুখে জানু পাতিয়া৷ বসিলেন ও তাহার হস্ত- 
চুম্বন করিলেন । ডাক্তার হাউলিও তব্রপ করিলে 
ভিক্টোরিয়া বলিলেন,“আপনার। আমার জন্য ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করুন।% তখন তাহার সকলেই 
অবনত জানু হইয়। নিখিল ঞ্গগতের জীবনম্বরূপ 
জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন । ইতঃপুর্ব্বেই 
তরুণ তপনের কনককান্তিতে দিউমগুল বিভাসিত 
হইরাঁছিল এবং প্রকৃতির বিমল বদনে ঈশ্বর মহিমার 
অপূর্বব ছটা প্রকটিত হইয়াছিল। এরূপ সময়ে 
ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়। ভিক্টোরিয়। 
ইংলগ্ডের রাণী হইলেন। ভিক্টোরিয়ার স্থখময় ও 
গৌরবান্বিত রাজত্বের আরম্ভ হইল । 

সেইদিন বেলা এগারটার সময় কেনসিংটন 
প্রাসার্দে রাজদরবার সমাহুত হইল । ভিক্টোরিয়। 
ইংলগ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন, ইহা! দেখিবার 
জন্য বুলোকের সমাগম হইল। সংসারানভিজ্ঞা 
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এস এজ পপি ীশীশিশা? শাশশাশ এ এপাশ পপি 


যুবতী ভিক্টোরিয়া এই সময়ে কিরূপ ব্যবহার করেন,__ 
কিরূপ প্রকৃতি ও শিক্ষার পরিচয় দেন। ইহা! জানিবার 
নিমিত্ত সকলেরই হৃদয়ে কৌতুহল জন্মিয়াছিল। 
মহারাণী সম্তাস্ত লোকদিগকে অভিবাদন করিয়! 
আসন গ্রহণ করিলেন । তৎপর তিনি অকুতোভয়ে ও 
সচ্ছন্দমনে আপন বক্তব্য সভাশ্থলে নিবেদন করিলেন । 
সকলেই মনে মনে তীহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিল এবং তাহার শিষ্টাচার ও সৌজন্য দেখিয়া 
গ্রীত ও চমণ্কৃত হইল । ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়! 
তিনি শপথ করিলেন । তিনি প্রজাগণের আইন সঙ্গত 
অধিকার ও ধন্মবিষয়ক স্বাধীনতা রক্ষা! করিবেন ও সতত 
তাহাদের হিতসাধনে যত্ববতী থাকিবেন। তখন 
রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাঁপন্ন ব্যক্তিগণ একে একে 
আসিয়া! যথানিয়মে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল। 
তিনি প্রসন্ন মনে আপন আসনে উপবিষ্ট রহিলেন । 
মুহুর্তের জন্যও তাহার ফুল্লমুক্তিতে গর্বব বা অভিম্বানের 
রেখ! প্রকটিত হইল না। তিনি স্থির, ধীর ও 
অবিচলিত ভাবে আপন কর্তব্য পালন করিলেন। 
সকলেই তীহার শিষ্ট, শান্ত, ও বিনস্রভাব দেখিয়া 
আনন্দিত হইল । যিনি বাল্যকাল হইতেই মাতার 
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যাক পা সপ নি কাক বা পর 


যত্বে ও স্থবিজ্ঞ শিক্ষকদিগের সছুপদেশে নানা সদ্‌- 
গুণে অলঙ্কত হইয়াছেন, ধাঁহার কোমল হৃদয় 
জ্বানালোকে আলোকিত হইয়া অপুর্ব শৌভায় 
বিভাদিত হইয়াছে এবং ধাঁহার রাজ প্রকৃতিতে 
কান্তগুণ সম্যক বিকসিত হইয়াছে, তাহাকে রাঁজ্যে- 
শ্বরী দেখিয়া লোকে শ্রীত না হইবে কেন ? 
ভিক্টোরিয়া ইংলগ্ডের রাজসিংহাসন লাভ করি- 
লেন। পরদিন ঘোষণা ব্যাপার সম্পন্ন হইল । সেপ্ট 
জেমস, প্রাসাদের একটা স্রুহ ও স্থুসভ্জিত কক্ষার 
মধ্যস্থলে মহারাণী দণ্ডায়মান হইলেন । তাহার এক 
পার্থখে তদীয় জননী লুইস! ও অপর পার্থে প্রধান মন্ত্রী 
লর্ড মেলবোরণ দীড়াইলেন এবং তীহার পশ্চাদ্দেশে 
মন্ত্রিসভার অন্যান্য সভাসদগণ রহিলেন। নিন্ষস্থ চত্বরে 
বাদ্যকরেরা অবস্থিত হইল এবং তাহাদের সম্মুখ- 
ভাগে প্রজার্ন্দের বিপুল জনতার সমাবেশ হইল । 
শান্তিরক্ষক কম্মচারীসকল শান্তিরক্ষা করিতে লাগিল। 
প্রইরূপে জন কোলাহল শান্ত ও হ্থশৃঙ্খল! 
বিধান হইলে ঘথানিয়মে ঘোষণাপত্র পঠিত হইল। 
সকলেই একবাক্যে এবং এক হৃদয়ে তাহাকে রাণী 
বলিয়া মানিল এবং তীহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 


পপি 





 পপীিশা শীশ্ীশীশিশীশিশিসী এ শপ শাশ্পিটি 


করিতে, সতত তাহার বাধ্য থাকিতে, তাহার প্রতি 
আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শন করিতে স্বীকার করিয়। 
তাহার মঙ্গল কামনায় উচ্চক্চে বিশ্বপতি ঈশ্বরকে 
ডাকিল। বারংবার উচ্চ আনন্দধ্বনি করিয়া তাহার! 
রাজভক্তির পরিচয় দ্রিতে লাগিল । হ্ৃমধুর স্বরে 
বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মুনুমুদছ তোপধ্বনি হইতে 
লাগিল। জয়ধ্বনিতে দিগদিগন্তর প্রতিধ্বনিত 
হইল। প্রজারন্দের রাজভক্তি ও আনন্দোচ্ছাস 
দর্শনে বিষুগ্ধ হইয়া মহারাণী জননীর বক্ষোপরি 
আনন্দীশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । কিঞ্চিৎ 
বিশ্রামের পর তিনি বিরলে বসিয়া ছুই ঘন্টাকাল 
ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। বিধাতার 
অনুগ্রহে যে গুরুভার তাহার হস্তে ন্যস্ত হইল, তাহা 
যেন তিনি প্রজার প্রীতি জন্মাইয়।৷ বহন করিতে সমর্থ 
হন, এজন্য তিনি কায়মনে সর্বনিয়ন্তার আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করিলেন । 

এখন ভিক্টোরিয়। ইংলগ্ডের রাণী হইলেন । 
সকলেই উৎফুল্ল নয়নে ও আশাম্বিত হৃদয়ে এই 
নবীন। রাণীর মুখ পানে চাহিল। সকলেই মনে 
করিল স্খের দিন আসিয়াছে- _মহারাণীর রাজত্বে 
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স্পা সপ পালা কান 
পা িশী পিপাসা পাকলে পপি পাপ পাস পপ শসা আচ সা পপ জা ৮৪ 





শশী পিসি পাশা 


তাহার! স্থখে কাঁলাতিপাত করিতে পারিবে, প্রজা- 
স্বত্বের উপর মহারাণী হস্তক্ষেপ করিবেন না, মাতার 
ন্যায় স্নেহ ও যত্বে তিনি প্রজাঁপালন করিবেন । 
সময় যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রজার হৃদয়ে 
মহারাণীর কর্তব্যনিষ্ঠা ও সদাচারপরায়ণতা'র উজ্জ্বল 
চিত্র ততই গভীর তাবে অঙ্কিত হইবার স্থযোগ 
পাঁইল। প্রজা আশ্বস্ত হইল,___মহারাণীর প্রকৃতির মূল্য 
বুঝিল,__হৃদয়ের মহিমায় তিনি কতদূর গৌরবাদ্িত 
তাহ! হদয়ঙ্গম করিল। তাহার বুদ্ধি, বিবেচনা 
শক্তি, ও সন্ভাব দর্শনে সকলেই চমণ্কৃত হইল! 
বস্তৃতঃ জ্বীনের প্রখরতায় এবং মনোবৃত্তি গুলির 
অসাধারণ বিকাশে তিনি এই বয়সেই বয়োবুদ্ধ 
প্রবীণ পুরুষদিগের ন্যায় ধীর, স্থির ও সাবধান । 
তাঁহার নিকট কোন বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি 
অগ্রপশ্চাঁ বিবেচনা না করিয়া কখন উত্তর দিতেন 
না। প্রধান মন্ত্রী মেলবোরণ তীহাঁকে কোন কথ! 
জিজ্ঞাসা করিলেও বিষয়টী বিশেষরূপে নিজমনে 
পর্য্যালোচন! না করিয়া তিনি কখন স্বাভিমত ব্যক্ত 
করিতেন ন।। 

অন্যের হৃদয়ে ব্যথ। দিতে মহারাণী সতত 
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বড়ই সম্কুচিত হুইতেন। জ্যে্ঠতাত উইলিয়মের 
মৃত্যুতে সমবেদনা! প্রকাশ করিয়া তিনি একখানি 
সান্তবনাসূচক পত্র তদীয় বিধবা পত্বীর নিকট লিখিয়া- 
ছিলেন। পত্রখানির শিরোনামায় লিখিত হইয়াছিল 
“মহামহিমান্বিত মহারাণীর নিকট পঁছছে।৮ সমীপ- 
বর্তী জনৈক লোক বলিল চতুর্থ উইলিয়মের পত্ী 
আর এখন ইংলগ্ডের রাণী নহেন, তাঁহাকে ভূতপূর্বব 
রাণী বলিয়া লেখাই উচিত। ভিক্টোরিয়া বলিলেন, 
“আমি তাহা জানি, কিন্তু আমিই সর্বব প্রথমে 
তাহাকে তাহার অবস্থার এই ছুঃখজনক পরিবর্তনের 
বিষয় জানাইতে চাহি না 1” 

মহারাণী বাল্যকাঁলে মাতার নিকট মিতব্যয়িত! 
শিক্ষা করিয়াছিলেন । এখন তাহার পরিচয় প্রদান 
করিলেন। নৃপতি উইলিয়মের রাজত্ব কালে এক- 
দ্লল বাদ্যকর রাজকার্্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল । 
ইহাতে অনর্থক অনেক টাকা ব্যয়িত হইত । এ 
বাদ্যকরদলকে তীহার কাধ্যে নিযুক্ত রাখিবার প্রস্তাব 
করা হইলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন । তিনি 
সদ্বিবেচকের ন্যায় কাজ করিয়াছিলেন । তাহার পিতা 
ম্বত্যুকালে অনেক খণ করিয়া যান। তিনি এই খণ, 
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নান! কার্যে প্রথমেই তীহার প্রবীণতার বিলক্ষণ 
আভাস পাওয়া গিয়াছিল । 

রাজ্য প্রাপ্তির তিন সপ্তাহ পরে মহারাণী কেন্‌- 
সিংটন প্রাসাদ ত্যাগ করিয়। বকিতহাম প্রাসাদে গমন 
করিলেন । তীহার শিশুজীবনের অধিকাংশ সময়ই 
কেন্সিংটনে অতিবাহিত হুইয়াছিল। তথাঁকার দৃশ্য 
ও পরিচিত অধিবাসীদিগকে তিনি জীবনে ভুলিতে 
পারেন নাই। শৈশবে তিনি যাহাদিগকে ক্ষেহের 
চক্ষে দেখিতেন, লৌকিক জগতের উচ্চ স্থানে সমা- 
সীন হইয়াও তিনি সে ন্নেহ অক্ষুপ্* রাখিতে 
পারিয়াছিলেন । 

ম্হারাণীর রাজ্য লাভের পর এক বসর অতীত 
হইল, কিন্তু এ পর্যন্ত তীহার অভিষেক ক্রিয়া! সম্পন্ন 
হয় নাই। ইহার বিশেষ কারণ ছিল। উইলিয়মের 
পত্বী গর্ভাবস্থায় বিধবা হইয়া থাকিতে পারেন, এই 
ধারণার বশবর্তী হইয়া এক বগসর কাল অপেক্ষা! 
করা হইল । উইলিয়মের ম্বত্যুকীলে তদীয় পত্বী 
সসত্বা থাকিলে এই এক বৎসরের মধ্যে অবশ্য 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইত। সুতরাং এক. বসর কাল 
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অপেক্ষা করায় সে সন্দেহ দূর হইল। মহারাণী 
ব্যতীত আর কাহাকেও উইলিয়মের উত্তরাধিকারী 
বলিয়া দেখ! গেল না । স্তরাং মহারাণীর রাজ্যা- 
ভিষেকের আয়োজন আরম্ভ হইল । লগুন মহা- 
নগরী নূতন সাজে সজ্জিত হইতে লাগিল। 
পিকাডিলি হইতে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গির্জা পর্য্যজ্ত 
রাজ পথের ছুই পার্থে সহত্র সহত্র দর্শকের জন্য 
কাষিমঞ্চ নির্মিত হইল । সকলের হৃদয়েই উৎসাহ 
ও আনন্দ দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়িয়া! উঠিল। লগুন নগরী 
লোকে লোকারণ্য হইল । খীষ্ীয় ১৮৩৮ অব্দের 
২৭শে জুন তারিখে নগর অপুর্ব শোভা সম্পদে 
স্থরম্য মূর্তি ধারণ করিল । পরদিন মহারাণীর রাজ্যা- 
ভিষেক উৎসব সম্পন্ন হইল। অশ্বারোহী, পদাতি, 
স্থদৃশ্য শকট, ও লোকজনের আড়ম্বরে লণ্ডন নগর 
হাসিয়া উঠিল। ২৭শে তারিখের সূর্য্যোদয় না 
হইতই লগুনের সমস্ত লোক উৎসব আমোদে 
আমোদিত হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় ভ্রয়ো- 
বিংশতিটী কামান গভীর ধ্বনি করিয়া! উৎ্সবদিবসের 
শুভ আগমন জ্ঞাপন করিল। শত শত লোক উৎফুল্ল 
হুদয়ে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গির্জার দিকে ধাবমান হইল। 
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চারিদিকে ভজনালয় হইতে সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি হইতে 
লাগিল । সর্বত্রই কেবল জনক্রোতঃ ও আনন্দো- 
চ্ছণস। বেল! ছয় ঘটিকার সময় শান্তিরক্ষক কর্ম 
চারী সকল শান্তিরক্ষংয় নিযুক্ত হইল । বাঁকিংহাম 
প্রাসাদের নিকটে সশন্ত্র সৈনিক প্রহরী সকল 
স্শৃঙ্খলায় অবস্থান করিতে লাগিল । বেলা দশটার 
সময় মহারাণী তুষারধবল অশ্বপরিচাঁলিত শকটারোহুণে 
ওয়েষ্টমিনিষ্টীর ভজনালয়ের অভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। জয়ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইল। 
এই সময়ে গগনে ঘনঘটার আড়ম্বর দেখা গেল। 
কিন্তু যেই সুমধুর বাঁদ্যের স্তৃতিগান আরম্ভ হইল, 
অমনি সুর্যের উজ্জ্বল কিরণে আবার চারিদিক 
উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল । মুন্ুমুন্ছঃ আনন্দধ্বনি 
হইতে লাঁগিল। এইরূপে স্ুরুচিসম্পন্ন শোভা, 
অকৃত্রিম রাজভক্তি ও আন্তরিক আনন্দোচ্ছণস প্লাবিত 
পথ অতিক্রম করিয়। মহারাণী ধন্ম-মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন। এখানে শত শত নরনারী বসন ভূষণের 
পারিপাট্যে বিভূষিত হইয়া মহারাণীর আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছিল। মহারাণী উপস্থিত হইলে সকলেই 
আপন আসন হইতে উত্থিত হইয়! তাহার গৌরবার্থে 
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জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আটজন সম্ত্রাম্ত কুলকন্যা 
তাহার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে গমন 
করিল । তাহার ছুই পার্খে ছুইজন পুরোহিত ছিলেন । 
মহারাণী নির্দিষ্ট রাঁজাসনে উপবিষ্ট হইলেন । ধর 
সঙ্গীতের মধুময় কআ্রোত উপাসনাগৃহে প্রবাহিত হইল । 
মহারাণী ভক্তিভরে বিশ্ববিধাতার ধ্যানে নিমগ্র হই- 
লেন এবং এক মনে তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন । 
সঙ্গীত সমাপন হইল । ভজনালয়ে শান্তিময় নিস্তব্ধতা 
বিরাজমান । এরূপ সময়ে মহারাণী আসন সমীপে 
দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রধান পুরোহিত তাহার 
নিকটে আসিয়া উপস্থিত প্রজাদিগকে সম্বোধন 
পূর্বক বলিলেন “মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে আপনাদের 
সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, তিনিই এখন এ রাজ্যের 
প্রকৃত অধীশ্বরী ; ধাঁহার গৌরবার্থে জয়ধ্বনি করিতে 
এবং যাহার প্রতি আপনাদের আন্তরিক ভক্তি প্রদ- 
শন করিতে অদ্য আপনার! এস্থলে উপস্থিত হুইয়া- 
ছেন, সেই বিশুদ্ধস্বভাবা ভিক্টোরিয়াকে এ রাজ্যের 
মহারাণী বলিয়। স্বীকার করিতে আপনারা সকলেই 
কি ইচ্ছক ?” তখন সহস্র সহস্র লোক একক 
পুনঃপুনঃ বলিয়া! উঠিল “ঈশ্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 
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রক্ষণ করুন।” এইরূপে সকলেই ষখন আহলাদাগ্নত 
হৃদয়ে ভিক্টোরিয়াকে ইংলগ্ডের রাণী বলিয়! স্বীকার 
করিল, তখন তিনি বেদীর সম্মুখে ঈশ্বরের পবিভ্র 
নাম স্মরণ করিয়া তীহার আরাধ্য দেবতার চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । ন্যায়ের মধ্যাঁদা রক্ষা করিয়া এবং দেশের 
কও আইন মান্য করিয়! প্রজাপালন করিতে 
শর্ত হইলেন । অতঃপর অভিষেক ক্রিয়ার 

টার হইল । 
মহাঁরাণী রাজসিংহাঁসনে উপবেশন করিলেন । স্বর্ণ- 
খচিত চনক্দ্রাতপ তীহার মস্তকোপরি বিস্তৃত হইল। 
অনন্তর প্রধান পুরোহিত বিশেষ প্রক্রিয়! অনুসারে 
মহারাণীর মস্তকে ও হস্তে তৈল লেপন করিতে করিতে 
বলিলেন, “পুরাকালে রাজ! পুরোহিত ও খষিগণ 
যেরূপ পবিত্র তৈলদ্বার অন্ুলিণ্ত হইতেন, আপনিও 
তন্রপ অন্ুলিপ্ত হউন। আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রই- 
ভাঁজন হইয়া প্রজাকুলের সম্পদবদ্ধনে ও সন্ভাপ 
হরণে যত্বুবততী থাকুন। পবিভ্রাধার ঈশ্বরের 
পবিত্র নাম স্মরণ করিয়! তাহাদের শাসন ও রক্ষার 
গুরুতর ভার আপনার হস্তে ন্যস্ত হইল ।” অতঃপর 
দণ্ড, গেলক প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার রাঁজচিহ্নু একে 
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একে মহা'রাণীর হান্তে অর্পণ করা হইল । মহারাশীও 
একে একে সেগুলি বেদীর উপর স্থাপন করিলেন । 
তাহার হস্তে *যখন রাজতরবারী অর্পণ করা হইল, 
তখন প্রধান পুরোহিত বলিলেন, “এই তরবারী দ্বারা 
ন্যায় বিচার, পাঁপের দমন, ঈশ্বরের পবিত্র ধর্ম 
সমাজের রক্ষা ও অনাথদিগের সাহায্য করিবেন ) 
যাহা নষ্টপ্রায় হইয়াছে, তাহার সংস্কার করিবেন 
এবং যাহা সংস্কৃত হইয়াছে তাহার রক্ষা করিবেন ; 
ছুষ্টের দণ্ডবিধান ও তাহার চরিত্রের সংশোধন করি- 
বেন। এই সকল কার্য্য করিয়া যেন আপনি 
মহিমালাভ করিতে পারেন, এই আমাদের 
আকাঙ্ক্ষা । আমাদের অভিলাষ পুর্ণ হউক 1” 
তৎ্পরে মহারাণী রাজকীয় বহুমুল্য পরিচ্ছদে 
ভূষিত হইলেন এবং তাঁহার অস্কৃলিতে মূল্যবান অঙ্গু- 
রীয়ক পরাইয়া দেওয়! হইল । প্রধান পুরোহিত 
বেদী হইতে রাজমুকুট উত্তোলন করিলেন । অমনি 
শত শত ক হইতে উচ্চারিত হইল “ঈশ্বর মহা- 
রাণীকে রক্ষা করুন” চারিদিকেই আনন্দের 
উচ্ছাস উত্থিত হইল । ঈশ্বরের বিস্বিনাশক নাম 
স্মরণ করিয়। প্রধান পুরোছিত রাণীর মস্তকে রাজ- 
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মুকুট স্থাপন করিলেন। জয়শব্দে বিপুল ভজনালয় 
কম্পিত হুইয়া উঠিল। তুরী ভেরী প্রভৃতি বিবিধ 
বাদ্যযন্ত্র বাঁজিতে লাগিল। চারিদিকে তোপধ্বনি 
হইতে লাগিল। লগুন নগর আনন্দে ভাসিল। 
ধন মন্দিরে ঈশ্বরস্তোত্রগানের সুমধুর রব উঠিল । 
অনস্তর আভিজাতগণ একে একে মহারাণীর 
বশ্যত। স্বীকার করিল । মহাঁরাণীর সদয় ব্যবহারে 
সকলেই তুষ্ট হইল। তৎপরে মহারাণী প্রধান 
পুরোহিতের আশীর্বাদ লাভ করিলেন। এইরূপে 
অভিষেক ক্রিয়। সম্পন্ন হইল । বেল! দশ ঘটিকার 
সময় মহারাণী ওয়েষ্টমিনিষ্টার ধন্মমন্দিরের অভি- 
মুখে যাত্রা! করিয়াছিলেন, অভিষেক শেষ হইতে 
অপরাহ্ণ চারিটা বাজিল। এই উপলক্ষে ইংলগ্ডের 
ধনী দরিদ্রু, সম্ভ্রান্ত অসন্ত্ান্ত সকলকেই প্রায় এক- 
সপ্তাহকাল যথেষ্টরূপে আহার দান করা হইয়াছিল । 
ইংলগ্ডের এই বিপুল সমারোহ চিরস্মরণীয়। 
রাজ্যপ্রাপ্তির অতি অল্সকাঁল পরেই মহারাণীর 
গুণশোভিত ও জ্বানালোকিত হৃদয় দেখিয়! প্রজা- 
রুন্দ মোহিত হইল । সকলেই তাহাকে ভক্তি ও 
প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল । উনিশ বগুসরের 
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রমণী হইয়াও তিনি বুদ্ধি বিবেচনা ও হৃদয়ের মহত্ব 
অনেক প্রবীণ ব্যক্তিকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন । 
বস্ততঃ চারিদিকে সকলেই তীহার গুণগান ও মহিম। 
কীর্তন করিতে লাগিল । 

তিনি মনুষ্যের ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতার পক্ষপাতী 
ছিলেন । কেহ অন্য ধর্মীবলম্বী বলিয়া যে সে প্রজা- 
স্বত্ব ভোগ করিতে পারিবে না, ব৷ তদ্রুপ কোন 
বিষয়ে তাহার অধিকার থাকিবে না, ইহা তিনি সম্থা 
করিতে পারিতেন না । কোন ইন্ুদীই ইংলগ্ডের 
রাজার নিকট উপাধিপ্রাণ্তড হয় নাই। তিনি এই 
কুৎসিত প্রথা লঙ্ঘন করিয়া! ইহুদী মণ্টিফিওরকে 
নাইট উপাধি প্রদান করেন । 

জ্তান ও স্ত্রীত্ভাঁব স্থুলভ কোমলতার অপূর্ব 
মিশ্রণে তাহার হৃদয় অদ্ভুত শোভার আধার হইয়া 
ছিল। যেখানে পুরুষ প্রকৃতি লৌহস্তস্তের ম্যায় 
অটল থাকিয়া! কাঁধ্য করে, সেখানে যদি অবলা 
হৃদয়ের কোমলতা ঢালিয়। দেওয়! যায়, তবে সে 
প্রকৃতি দয়ায় নত হইবে । মহারাণীর চরিত্রে ও 
দয়ার আকর্ষণে পুরুষ প্রকৃতির দৃঢ়তা ছিড়িয়া যাইত। 
পুর্বেবে মৃত্যুদণ্ডীজ্ঞাপত্রে রাঁজার নাম স্বাক্ষর করার 





সৈন্যের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে উক্ত প্রথানুসারে 
ডিউক অব ওয়েলিংটন দগ্াত্ঞাপত্র মহারাণীর নিকট 
উপস্থিত করিলেন। মানুষ মানুষের প্রাণের উপর 
হস্তক্ষেপ করিবে ! মন্ারাণীর কোমল হৃদয় ব্যথিত 
হুইল । তিনি ডিউককে ডিজ্ঞাসা! করিলেন, “ইহার 
অনুকূলে বলিবার কি কিছুই নাই?” ডিউক 
বলিলেন, “না, এ ব্যক্তি সৈম্তদল পরিত্যাগ করিয়া 
তিনবার পলায়ন করিয়াছিল 1৮ ম্বহারাণী পুনরায় 
কহিলেন, “আর একবার ভাবিয়! দেখুন | ডিউক 
প্রত্যুত্তর করিলেন, “এ ব্যক্তি নিশ্চিতই বড় ছুষ্ট 
সৈন্য, কিস্তু শুনিয়াছি ইহার চরিত্র নাঁকি ভাল ।” 
মহারাণী অমনি সহর্ষে দণ্ডাজ্তাপন্ত্রে লিখিলেন, “ক্ষমা 
কর। গেল ৮ তদবাধি দণ্ডাভ্্তাপত্রে বাজস্বাক্ষরের 
নিয়ম রহিত করা হইল। 

একদিন প্রধান মন্ত্রী মেলবোর্ন তাহার সম্মুখে 
একখানি কাগজ উপস্থিত করিয়। তাহাতে স্বাক্ষর 
করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং উহা অত্যস্ত 
দরকারী বলিল! জেদ করিতে লাগিলেন । মহারাণী 
উদ্ভল্ল করিলেন, “আমি সদসৎ বিচার করিতে 
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শিখিয়াছি। কার্ধ্যাকার্য্যের উপযোগিতা সম্থান্ধে 
আমি কিছু শুনিতে চাহিন।। বিষয়টী ভালরূপে ন! 
জানিয়া আমি উহাতে স্বাক্ষর করিব না,” এস্থলে 
পত্রখানিতে স্বাক্ষর কর একান্ত উপযোগী হইলেও, 
তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি নিজের 
স্বাতিন্ত্র্য রক্ষা করিলেন । 

মহারাণীর ধন্মে সাতিশয় অনুরাগ ছিল। 
রবিবার তিনি ধন্মচিন্ত। ও ধন্মকাধ্যে অতিবাহিত 
করিতেন । বুখন ইহার অন্যথাচরণ করিতেন না। 
কোন সময়ে প্রধানমন্ত্রী মেলবোর্ন শনিবার রান্তরি- 
কালে কতকগুলি রাজকীয় কাগজ লইয়া আসিয়! 
মহারাণীকে বলিলেন, “এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
কাগজ, আগামী কল্য প্রাতঃকালে এসব আপনাকে 
দেখিতে হইবে,” তনুত্তরে মহারাণী বলিলেন, “কল্য 
রবিবার” মন্ত্রী বলিলেন, “অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়। 
এ বিষয়ে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি 1” “কল্য 
বিবেচনা! করা যাইবে” এই বলিয়। মহারাণা মন্ত্রীকে 
বিদায় দ্িলেন। পর দিবস তিনি মন্ত্রীকে লইয়! 
ধর্মচিন্তা ও ধণ্মব্যাখ্যা শ্রবণে অতিবাহিত করিলেন, 
রাজকীয় কাগজের কোন উল্লেখই হইল ন11 রাত্রি- 
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কালে শয়ন করিতে যাইবার সময় তিনি মন্ত্রীকে 
তৎপরদিন প্রাতে আসিতে বলিয়া দিলেন, সে দিন 
বেল! সাতটার সময় তিনি পুর্ব দ্রিনের কাগজ পত্র 
দেখিবেন । এইরূপে তিনি মন্ত্রীকে রবিবার দিবস 
ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিতে শিক্ষা দ্রিলেন। 
কেনসিংটন পরিত্যাগ করিয়া! মহারাণী কখন 
বাকিংহাম প্রাসাদে, কখন বা উইগুসর প্রাসাদে বাস 
করিতেন । এই শেষোক্ত প্রাসাদে অবস্থানকালে 
তিনি প্রতিদিন বেলা আটটার সমুয় গাত্রোথান 
করিয়া প্রাতঃকালীন ভোজনের পর* বেলা ১২টা 
পর্য্যস্ত রাজকীয় কাগজ পত্র দেখিতেন। বারটার 
সময় মেলবোর্ন আসিতেন । মহারাণী ছুই এক ঘণ্টা 
তাহার সহিত রাজকাধ্যের পর্যালোচনা করিতেন । 
ছুইটার সময় তিনি অশ্থে আরোহণপুর্ববক ভ্রমণে বহির্গত 
হইতেন । মেলবোর্ন্‌ সর্ববদ! তাহার সঙ্গে থাকিতেন। 
পথে পথে ছুইঘণ্টাকাল এইরূপ ভ্রমণে অতিবাহিত 
করিয়া সন্ধ্যাপর্য্যস্ত গাঁন, বাদ্য বা খেলায় রত 
থাকিতেন । সন্ধ্যা সাতটার সময় অপরাসহ্থু ভোজন 
হইত । আটটার মধ্যেই অভ্যাগত লোক সকল 
সমবেত হইত । তখন মহারাণী স্বীয় জননী ও রাঁজ- 
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পরিবারের অন্যান্য লোকের সহিত তাহাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হইতেন। সকলের সহিত কথাবার্তা কহিয়া 
তিনি ভোজনাগারে গমন করিতেন । তৎপরে রীতি- 
মত সকলকে সমাদর কর! হইলে খেলা আরম্ভ হইত । 
প্রায় সাড়ে এগারটার সময় তিনি শয়ন করিতেন । 

এইরূপে মহারাণী আপন কর্তব্য পালন করিতে 
লাগিলেন। বুহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেও 
তাহাকে কখন অভিমান বা গর্বপ্রকাশ করিতে দেখ! 
যায় নাই । ধাহার, উচ্চ প্রকৃতিতে অভিমান বা গর্বেবের 
সংস্পর্শ নাই, তিনি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইলে, ব! 
লোকে তাহাকে সম্মান করিলে তিনি গর্ধবিত হন না, 
তাহার হৃদয়ে তরঙ্গ বহে না; তিনি নীরব নিস্পন্দ- 
ভাবে লোক সমাজের পুজা ও পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন, 
এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়া আপন কর্তব্য পালনে 
রত থাকেন। 








ডিউক তাহার ছুইপুজ্র আনেষ্ট ও 
এলবার্টকে লইয়া! ইংলগ্ডে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন । মহারাণী ভিক্টোরিয়! 
তখন জননীর সহিত কেনসিংটন প্রাসাদে রাস 
করিতেছিলেন। এই প্রাসাদে তীহারা একমাসকাল 
লুইস! ও ভিক্টোরিয়ার নিকট অবস্থান করিলেন । 
এই স্থানেই মহারাণী ভিক্টোরিয়া তীহার ভাবী 
স্বামীর প্রথম দর্শন লাভ করেন। ভিক্টোরিয়া ও 
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এলবার্টের বয়স প্রায় সমান ছিল। কোবার্গের রাজ- 
পরিবারের সকলেরই ইচ্ছা যে হাঙ্ীর৷ ছুইজনৈ 
বিবাহসুত্রে ব্ধ হন। বিশেষতঃ মাতুল লিওপোল্ড 
এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী । এলবার্ট দেখিতে স্তুপুরুষ 
ছিলেন। তাহাতে আবার নানাগুণ তাহার হদয়ে 
আশ্রয়লাভ করাতে তীহার পসৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি 
পাঁইয়াছিল। তিনি অল্প বয়সেই নানা বিদ্যায়, 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস, 
উদ্ভিদূ, রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যায় তাহার বিশেষ 
অধিকার ছিল। এততিম্ন সঙ্গীত শাস্ত্র ও শিল্প 
বিদ্যাতেও তীহাঁর জ্ঞান কম ছিল না। তাহার 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও দেহে লাবণ্য ছিল। তাহাকে 
দেখিয়া সকলেই গ্রীত হইত এবং তাহার গুণে কে 
ন1! মোহিত হইত ? মহারাণীর হৃদয়ও তীহার দিকে 
আকৃষ্ট হুইল । তীহার প্রতি ভিক্টোরিয়ার অনুরাগ 
জন্মিল। 

তখন ভিক্টোরিয়া মাতার সহিত কেনসিংটন 
প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন । কিস্তু এখন তিনি 
ইংলগ্ডর অধীশ্বরী । তিন চারি বৎসর পুর্বে তিনি 
এলবার্টকে যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এখনও তিনি 


শশশাশীশাীশি সপ 
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তাহাকে সেই অনুরাগের চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন । 
এলবাটের গুণোজ্বল ও মাধুরী মাখা মুর্তি এখনও 
তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে । কিন্তু তীহার 
প্রকৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত তিনি 
১৮৩৯ থুষ্টান্দের অক্টোবর মাসে তীহাঁকে নিমন্ত্রণ 
করিয়। উইগুসর প্রাসাদে আনিলেন। তীহার 
,আগমনে প্রাসাদে আহলাদের হিল্লোল খেলিতে 
লাগিল। মহারাণী প্রতিদিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া! 
ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, একত্র আহার করিতেন এবং 
সর্ববক্ষণ তাহার সহিত আলাপে রত থাকিতেন। 
একদিন অন্তর তাহার! নৃত্যগাতে আমোদিত 
হইতেন। এইরূপে একে অন্যের গুণে মুগ্ধ হইলেন । 
উভয়ের হুদয়েই স্থদৃঢ় প্রণয় জন্মিল। 

একদিন মহারাণী এলবার্টকে আপনার নিভৃত 
কক্ষে আহ্বান করিলেন এবং প্রচলিত পদ্ধতি অন্ু- 
সারে তীহাকে ত্বীয় অভিপ্রায় জ্তাপন করিলেন । 
মহারাণীকে পত্বীরপে প্রাপ্ত হইবেন এই কথা 
শুনিয়৷ এলবার্টের প্রাণের আকাঙ্ষা পরিতৃপ্ত হইল । 
তিনি আহলাদিত হইলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
অভিপ্রায় সর্বত্র প্রচারিত হইল। ইংলণ্ডে আবার 
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আনন্দোচ্ছাস দেখা দিল। নবেম্বর মাসে এলবার্ট 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দেশের প্রথা! অনুসারে 
মহারাণী নিজের বিবাহবার্তী পালিয়ামেণ্ট মহাসভার 
গোচর করিলেন । মন্দ্রিগণ মহারাণীর স্বামীর জন্য 
বার্ষিক বু্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন । 

খীঘ্তীয় ১৮৪০ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের চতুর্থ 
দিবসে এলবার্ট পিতা ও জ্যেন্ঠ ভ্রাতার সহিত লগুনে 
শুভাগমন করিলেন। ১০ই তারিখে বিবাহের দিন 
ধার্য্য হইল । লগ্ডন আনন্দে ভাসিল। 

বিবাহকালে স্ত্রীকে এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ 
হইতে হয়। প্রতিজ্ঞাটী এই বে “সকল বিষয়েই 
সে স্বামীর আদেশ পালন করিবে ।” মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া ইংলগ্ডের সর্বময়ী কত্রী। তাহার 
আদেশেই সকল কাধ্য সম্পন্ন হুইয়! থাকে,__-সক- 
লেই তীহার আদেশ পালন করে । সুতরাং বিবাহ- 
কালে তিনি কি প্রকারে এই প্রতিজ্ঞ গ্রহণ করি- 
বেন? এইবপ চিন্তা করিয়া ইংলগ্ডের প্রধান 
ধর্মযাজক বিবাহবিধির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে 
মনস্থ করিয়াছিলেন । মহারাণী একথা অবগত হুইয়। 
বলিলেন, “ন্বামীর ইচ্ছানুসারে কাধ্য কর! ও স্বামীর 


হরি 


আজ্ঞা পালন করাই পত্বীর একমাত্র ধন্ম। স্ত্রীর 
সে কর্তব্য আমি অবশ্য পালন করিব। রাজ্যশাসন 
সম্পর্কে তীহার আদেশ অনুসারে না চলিলেই 
হইল । অতএব বিবাহকালীন প্রতিজ্ঞার কোন 
পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই ।৮ 

নিদ্দিষ্ট দিবসে মহ! সমারোহের সহিত মহা- 
রাণীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। লোকে অভিনব 
উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এবং হৃদয়ের আনন্দে 
উন্মত্ত হইয়া এই সুখময় ব্যাপারে যোগ দিল । 
ইংলগ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত 
সকলেই স্খী, সকলের বদনে ই আনন্দরেখ। দেদীপ্য- 
মান। এইকব্ূপে এলবার্ট ও ভিক্টোরিয়া হৃদয়ের 
সন্মিলনে সম্মিলিত হইলেন । বরবধূ উভয়েই সখী 
হইল। 

বিবাহের ছুই সপ্তাহ পরে এলবাটের পিতা 
স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। তখন মহারাণী হুঃখ 
প্রকাশ করিয়। সৌজন্যের সহিত বলিয়াছিলেন, 
«এলবার্টকে আমারই জন্য স্বদেশ ছাড়িতে হইল,__ 
পিতামাত। স্ুহৃৎ স্বজন সকলকে ছাড়িয়া ইংলগ্ডে 
থাকিতে হইল । ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন *আমি 
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যেন তাহাকে সর্বাংশে স্তখী করিতে পারি। 
আমি সাধ্যানুসারে এ বিষয়ে ভ্রুটী করিব না1% 
কাধ্যতঃও তিনি এলবার্টকে স্থী করিয়া 
ছিলেন। যেখানে প্রাণের পুর্ণ মিলন, সেইখানেই 
সুখ | 

এলবট্টও স্ডট্রীর স্থুখবিধানে যত্ববান্‌ ছিলেন। 
সতত সদালাপ ও সগবিষয়ের আলোচনা করিয়। 
তিনি মহারাণীর চিত্তবিনোদন করিতেন । তাহার 
সমীপে ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ করিতেন, সছুপদেশ 
দিতেন, কখন বা সংপরামর্শ দ্বারা মহারাণীর 
চিন্তার লাঘব করিতেন । রাজপরিবারে অনেক 
বিশৃঙ্খল! ছিল। সামান্য সামান্য বিষয়েও রাঁজ- 
মন্ত্রীদিগের অপেক্ষা করিয়। থাকিতে হইত । ইহাতে 
অন্থবিধার ইয়ত্বী ছিল না। তিনি স্বীয় যত্বে বহু 
আয়াস স্বীকার করিয়া সে সকল অস্তুবিধা দূর 
করিলেন । মহারাণীর নিকট তিনি ভক্তি ও সম্মা- 
নের পান্র ছিলেন। রাঁজসভাতেও যেন তিনি 
তদন্ুুরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে মহাঁরাণী আঁগ্র- 
হাঁন্বিত হইলেন, এবং স্বীয় রাজক্ষমতাবলে তিনি 
স্বামীর উপযুক্ত সম্মানের বিধান করিয়। দেন। 





পপ পপ পপ পপ পা 


এলবার্ট সত্বরই মহারানীর প্রাইভেট সেক্রেটারির 
পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

| এলবাটের হৃদয় মহত্বের আবাসস্থান ছিল। 
দেশের দরিদ্র লোক তাঁহার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিল। তিনি তাহাদের আবাসযোগ্য স্বাস্থ্যকর 
গুহ সকল নিম্মীণ করিতে প্রয়াস পাইলেন । নগর- 
মধ্যে চিত্রালয়, প্রমোদ উদ্যান প্রভৃতি স্থাপন করিতে 
তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বিবাহের অল্পকাল 
পরেই তিনি দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই- 
লেন। এই জঘন্য প্রথার উন্ম.লন করাই তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল । 

এই সময়ে ইংলগ্ডে স্থরাপানের বড় প্রাছুর্ভাব 
ছিল। মহারাণীর প্রাসাদে এই ব্যাপার সচরাচর 
সম্পন্ন হইতে পারিত না। প্রাসাদে প্রধান প্রধান 
ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হুইয়া উপস্থিত হইলে মহারাণী 
তাহাদিগকে মদ্যপান করিবার স্থযোগ দিতেন না। 
তীহার৷ স্ত্রীলোকের সমক্ষে কখন স্থরাপান করিতেন 
না, আহারের পর স্ত্রীলোকের। চলিয়া! গেলে, তাহার! 
এই কাধ্যে লিগ হইতেন। এজন্য তাহাদের 
আহার হুইয়! গেলেই মহারাণী তাহাদিগকে ডাকিয়া 


আনিতেন। স্থতরাং তীহারা এ বিষয়ে প্রশ্রয় 
পাইতেন না। এইকবপে তিনি মদ্যপায়ীদিগকে 
মিতাচার শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে দেশের রঙ্গালয়গুলিও কুরুচির 
আশ্রয় স্থান ছিল। কুক্রিয়ান্বিত ও ছুশ্চরিত্র 
লোকেরাই এই সকল স্থানে আমোদ প্রমোদ 
করিত । যাহাতে রঙ্গালয়ে স্থরুচি প্রবর্তিত হয় 
এবং বিশুদ্ধ আমোদ স্থান পায়, তদ্বিষয়ে মহারাণী 
বিশেষ বত্ব করিয়াছিলেন । ধাহার হৃদয় পবিত্রতার 
আধার, তিনি কি ছুশ্চরিত্রতার প্রশ্রয় দিতে পারেন ? 

পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ হইয়। মহারাণী এইরূপে 
দেশের নানা হিতসাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন । 











সন্তান সম্ভতি। 


১৮৪০ শ্বীষ্টাব্দের ২১ শে নভেম্বর তারিখে 
বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে মহারানীর জ্যেষ্ঠ কন্যা। জম্ম- 
গ্রহণ করেন। ইহার নাম ভিক্টোরিয়া এডিলেড 
মেরী লুইসা । এই কন্যার জম্মকালে এলবাট পতীর 
বিশেষ যত্ব করিয়াছিলেন । তিনি ভাল ভাল গ্রন্থ 
পাঠ করিয়া মহারাণীর চিত্তবিনোদন করিতেন । 
ফলত: এলবার্টের সদ্গুণে তিনি বিমোহিত হইয়া 


ছিলেন । 
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বেলমোরাল্‌ নামে মহারাণীর একটী পর্ববত- 
প্রাসাদ আছে । লুইসার যখন পঞ্চদশ বদর বয়স 
তখন জন্মন সম্রাটের পুক্র ফেডারিক উইলিয়ম 
এইস্থানে আগমন করেন। মেরী লুইসার পাণি 
গ্রহণে তাহার অভিলাষ ছিল। কিন্তু এলবার্ট পঞ্চ- 
দশ বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন. । 
ইহার ছুই বৎসর পরে ১৮৫৮ খীষ্টাব্দের জানুয়ারী 
মাসে এই পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইল। তছ্ুপ- 
লক্ষে মহাসমারোহ হইয়াছিল। মেরী লুইস 
স্থশিক্ষিতা রমণী ছিলেন । ম্থবিজ্ঞ পিতামাতার যত 
ও সদ্দুষ্টান্তে তাহার হৃদয়ে নানাপ্রকার সদণ্ডণ 
আশ্রয় লাভ করিয়াছিল । তিনি কখন ভোগ বিলা- 
সের দিকে ভ্রক্ষেপ করেন নাই । জম্মণীর রাঁজ- 
পরিবারে বিলাসিতার বিশেষ আড়ম্বর ছিল। তিনি 
তাহা ভাল বাসিতেন নাঁ। একদিন তিনি স্বহস্তে 
কয়েকখানি কেদার গৃহের এক প্রান্ত হইতে অন্য 
প্রান্তে সরাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া একজন 
সম্াম্ত জন্মন রমণী বিস্মিত হইলেন ও লুইসাকে 
এরূপ কাজ করিতে বারণ করিলেন । লুইসা বলি- 
লেন, “আমার মাতা স্থবিস্তূত রাজ্যের রাণী। 
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ভাহাকেও আমি কেদারা বহন করিতে দেখিয়াছি । 
যে কাধ্য করিতে তিনি তিলমাত্র কু্ঠিত হন না, 
আমার কি তাহাতে অপমান বোধ হয় ?৮ আর এক 
দিন তিনি নিজের কাপড় গুছাইয়। রাখিতেছিলেন 
দেখিয়া তাহার শ্বশুরকুলের লোক আশ্চর্্যান্বিত 
হইয়াছিলেন। তিনি তাহাতে অপ্রতিভ না হুইয়' 
পূর্বেবীক্তরূপ উত্তর দিয়! তাহাকে নিরুত্তর করিলেন । 
এই মেরী লুইসার জ্যেষ্ঠ পুক্রই জন্্রণীর বর্তমান 
সম্্রাট। | 

১৮৪১ শবীষ্টাব্দে মহারানীর জ্যেষ্ঠ পুভ্র এলবার্ট 
এড ওয়াডের জন্ম হয়। ইনিই প্রিন্স অব ওয়েল্্‌। 
পিতার তত্বাবধানে তিনি স্তরশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । 
ইইার হৃদয়ও সদ্‌্গুণের আধার । সন্তান সম্ভতি 
পিতামাতার প্রকৃতিলাভ করিয়া থাকে, ইনিই তাহার 
দৃষ্টান্ত স্থল । দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে 
তিনি সতত প্রয়াসী। গো ও অশ্ববংশ যাহাতে 
উন্নত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তায় তিনি নিজের 
অনেক সময় অতিবাহিত করেন । ২২ বগসর বয়ঃ- 
ক্রমকালে তিনি ডেনমার্কের অধিপতির জ্যেষ্ঠ! কন্যা 
'আলেকজান্দ্রার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার গর্ডে 
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তিন কন্যা ও তিন পুক্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে এখন 
এক পুজ্র ও তিন কন্যা জীবিত আছে । 

১৮৪৩ ্বীষ্টান্দের ২৫ শে এপ্রিল তারিখে 
মহারাণীর তৃতীয়া কন্যা ভূমিষ্ঠ হন। তাহার নাম 
এলিস মড মেরী । ১৯ বৎসর বয়সের সময় তিনি 
হেসির সহিত পরিণীতা হন। হেসি ড্যামস্টাঁডের 
ডিউক ছিলেন। ১৮৭৮ খীষ্টান্দে তাহার সন্ভাঁনগণ 
এক ভয়ানক সংক্রামক রোগগ্রস্ত হয়। তাহাদের 
শুভ্র! করিতে এলিসও রোগাক্রান্ত হইয়' ম্ৃত্যুমুখে 
পতিত হন। তাহার এক ছুহিতা বর্তমান রুষ- 
সম্রাটের মহিষী। এলিস পরোপকারব্রতে দীক্ষিত 
ছিলেন । 

১৮৪৪ খীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখে মহারাণীর 
দ্বিতীয় পুক্র আলফেড আর্নেষ্ট এলবার্ট জন্মগ্রহণ 
করেন । ৩০ বৎসর বয়সের সময় তিনি দারপরি গ্রহন 
করেন। তীহার পত্বীর নাম মেরী । মেরী ভূতপুর্বব 
রুষসত্ত্রাট দ্বিতীয় আলেকজাগারের একমাত্র তনয়! । 
সঙ্গীতের প্রতি আলফে ডের সাতিশয় অনুরাগ দেখা 
যায় । বেহীল। বাদনে তিনি সিদ্ধ হস্ত । 

১৮৪৬ খ্বীষীব্দের ২৫শে মে. তারিখে হেলেন! 


শপ শি 
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অগষ্ট। ভিক্টোরিয়া নামে মহারাণীর আর এক কন্য! 
জন্মে। বিংশতি বস বয়সের সময় তিনি 
রাজকুমার ফেডারিক ক্রিশ্চিয়ানের পতী হন। তিনি 
স্বামীর সহিত ইংলগডেই বাস করেন। দয়া ও 
পরোপকারিতা তাহার চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার । 
দরিদ্রের ছুঃখ দূর করা, ক্ষুধার্তের মুখে অন্নদান করা 
এবং রোগীর শুশ্রষা কর! তাহার জীবনের ব্রত । 

১৮৪৮ খীষ্টাব্দের ১৮ই মাচ্চ তারিখে মহারানীর 
আর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । তাহার নাম 
লুইস! কেরোলাইন এলবার্টা। তিনি রূপে অতুল- 
নীয়।। ২৩ বসর বয়সের সময় পরিণীতা হইয়। 
স্বামীর সহিত তিনি কেন্সিংটন প্রাসাদে বাস 
করিতেছেন । 

১৮৫০ খীষ্টাব্দে মে মাসের প্রথম দিবসে 
উইলিয়ম পেটিক নামে মহারাণীর এক পুজ্র জন্মে 
২৯ বগসর বয়সের সময় জন্ধরণ সম্ত্রাট প্রথম উইলিয়- 
মের ভ্রাতুষ্পুভ্র রাজকুমার ফেডারিক চার্লসের ছুহিতা 
লুইসা মারগারেটের সহিত তীহার পরিণয় হয়। 
রাজকুমার আর্থার কয়েক বৎসর বোস্বাইয়ের প্রধান 
সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
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১৮৫৩ শ্বীষ্টান্দের ৭ই এপ্রিল তারিখে লিওপোল্ডি 
জর্জ ডানকান নামে মহারাণীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন। রাজকুমারী হেলেনার সহিত তাহার বিবাহ 
হয়। তিনি বড় বিদ্যান্ুরাগী ছিলেন । বিবাহের 
ছুই বসর পরে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন । 
১৮৫৭ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে মহারাণীর 
সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম 
বিয়াটিস্‌ মেরী ভিক্টোরিয়া ফিওডোরা। বাটেন 
বার্গের রাজকুমার হেনরীর সহিত তীহাঁর বিবাহ হয়। 
মহারানী চারিটী পুত্র ও পাঁচটী কন্যা গর্ডে 
ধারণ করিয়াছিলেন । তীহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষ! 
দেওয়! তাহার কর্তব্য, একথ! তিনি বেশ বুঝিতেন । 
এলবার্টেরও এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ছিল-। তীহার! 
উভয়েই পুভ্র কন্যাদিগকে স্থুশিক্ষা প্রদানে যত্ব করি- 
তেন। লেডী লিটল টন নান্নী এক গুণবতী রমণী 
তাহাদের শিক্ষযিত্রীর কাজ করিতেন। সন্তানের! 
যেন বিলাসী না হয় তৎপ্রতি ভিক্টোরিয়ার বিশেষ 
দৃষ্টি ছিল। বাল্যকালেই যেন তাহাদের হৃদয়ে 
ঈশ্বরভক্তির..বীজ নিহিত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি 
সম্ভানদিগকে লইয়া ঈশ্বরোপাসন। করিতেন । এত- 
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ভিন্ন, তিনি সযত্বে তাহাদিগকে শিষ্টাচার, সৌজন্য 
প্রভৃতি সদ্গুণ শিক্ষা দিতেন । কখন কোন সম্ভাঁন 
অশিষ্ট ব্যবহার করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতী- 
কার করিয়! যথেষ্ট শাসন করিতেন । কোন সময়ে 
ছুই রাজকুমারী রঙ্গ দ্বার একজন পরিচারিকার মুখ 
রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। মহাঁরাণী এ বিষয় 
শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাদ্য়কে সঙ্গে লইয়া পরিচা- 
রিকার সমীপে উপস্থিত হইলেন । তীহার আদেশে 
তাহারা পরিচারিকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল 
এবং নিজ নিজ খরচের টাকা হইতে তাহাকে নুতন 
বন্ত্র ক্রয় করিয়। দিতে বাধ্য হইল । 

সৈন্যাদের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধ হইবার রীতি আছে। 
এক দিন মহারাণনী জ্যেষ্ঠা তনয়াকে লইয়া এই যুদ্ধ 
দেখিতে গিয়াছিলেন । সৈন্যদিগকে অনর্থক বিরক্ত 
করিয়া আমোদিত হইবার নিমিভ্ত সেই কন্যা হাতের 
রুমাল খানি শকট হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন । কয়েকজন সৈনিক পুরুষ তৎক্ষণাৎ রুমাল 
তুলিয়া! দিবার জন্য উদ্যত হইল, কিন্তু মহারাণী 
তাহাদিগকে বারণ করিয়া কন্যাকে বলিলেন, 
“যাও, নিজে গিয়া রুমাল তুলিয়া আঁন।” তিনি 
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সম্ভতানদিগকে অনুচিত বিষয়ে প্রশ্রয় দিতেন 
মা । 

বয়োজ্যে্ঠ লোকদিগকে নাম ধরিয়া ডাকা বড়ই 
অভদ্রতা সুচক | সন্তানেরা যেন এই দোষে দূষিত 
না হয় তৎ্প্রতি মহারাণী সতর্ক ছিলেন । তিনি এবং 
তাহার স্বামী ডাক্তার ব্রাউনকে নাম ধরিয়া ডাঁকি- 
তেন । তীহাদের অনুকরণে সন্তানেরাও তাহার 
নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল । একদিন মহারাণী 
তাহা শুনিতে পাইয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার 
করিলেন এবং ভবিষ্যতে যেন তাহার এরূপ ব্যবহার 
আর না করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে শান্তি দিবেন 
বলিয়। ভয় প্রদর্শন করিলেন । 

রাঁজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়! সন্তানের! 
যেন বিলাঁসিতায় অঙ্গ ঢালিয়! নিত্য প্রয়োজনীয় সামান্য 
সামান্য কার্যে উপেক্ষা না দেখান, তৎপ্রতি মহারাণী 
ও এলবার্টের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রাঁজ সন্তান হইয়াও 
তাহারা কুধিকাধ্য, জুত্রধর ও রাজমিস্ত্রীর কার্য, 
রন্ধনকার্্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাধ্য সকল শিক্ষা 
করিয়াছিলেন । ওয়াইট দ্বীপে মহারাণীর একটী 
মনোরম প্রাসাদ আছে। "ইহার নাম অস্বরণ 
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প্রাসাদ । এস্থানে মহারাণী নিজের নয়টী সন্তানকে 
একটী আবাস প্রদান করেন এবং প্রত্যেককে এক 
একটী উদ্যান উপহার দেন। এই সকল উদ্যানে 
এক এক জন সন্তান কাধ্য করিত । প্রত্যেকেই 
কোদালীদার ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে নান 
প্রকার শীকশবজী ও ফল ফুলের গাছ রোপণ করিত । 
তাহার ফলস্বরূপ যাহ! উৎপন্ন হইত, এলবার্ট 
তাহা ক্রয় করিতেন । এইরূপে এলবার্ট তাহাদের 
উৎসাহ বুদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহার। অনায়াসে 
কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম হুইয়াছিল। এই 
স্থানের নিকটেই এক দসুত্রধরের দোকান ছিল। 
রাজপুজ্বেরা তথায় গিয়া! সুত্রধরের কাজ শিখিত। 
এলবাট তাহাদের সহায়ত! করিতেন । এইরূপে উৎ- 
সাহ ও অধ্যবসায়ের অনুসরণ করিয়। তাহারা ইফক 
প্রস্তুত করতঃ একটা ক্ষুদ্র ছুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল । 
উদ্যানে তাহাদের একটী রম্ধনশাল! ছিল। তথায় 
রাজকুমারীগণ উদ্যানজাত উদ্ভিজ দ্বার নানা 
প্রকার ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিতেন, কখন 
বা দুধ হইতে মাখন তুলিতেন এবং ফলদ্বারা আচার 
প্রস্তুত করিতেন। তাহাদের জন্মদিন বা অন্য কোন 
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পর্ববাহ উপলক্ষে তাহারা সেই সকল দ্রব্যে পিতা 
মাতাকে ভোজন করাইতেন। কিন্ত প্রধানতঃ সেই 
সকল দ্রব্য দরিদ্র দিগের মধ্যে বিতরণ করিয়! 
দেওয়া হইত । 

এইরূপে এলবার্ট ও মহারাণীর যত্বে তাহাদের 
সন্তানেরা নানা গুণে ভূষিত হইয়াছিল । তীহার! 
নিজে যেরূপ সদ্গুণালঞ্চত ছিলেন, সমন্তানদিগকেও 
তদ্রেপ শিক্ষা দিতে জানিতেন । 








দেশ পধ্যটন। 


ঘট রা $জতের প্রারন্তেই মহারাণী অপেক্ষাকৃত 
টি বহুস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন । 
১৮৪১ শীষ্টাব্দের শ্রীক্ষকালে' তিনি 
স্বামীর সহিত দেশ পর্যটনে প্রথম 
বহির্গত হন | তিনি যে ষে স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন, 
সেই সেই স্থানেই আনন্দ, সৌজন্য ও রাজ- 
ভক্তির উচ্ছাস দৃষ্ট হইয়াছিল। কিছুকাল পরে 
১৮৪৩ খীষ্টাব্দে তাহারা ইংলগ্ডের দক্ষিণোপকুলবর্তী 





[৭৭ এ 


শস্ষিচি 


সপ পপ পপ পপ [০ ্ ০১ ০ ০০০ 
জিপ শীল সপ ০ রর ৮ সপ পোলা, পিপিপি আসাপাসি পলা শপ পাপতল ৯৮ - পন 


স্থানসমূহ দর্শন করিতে বহির্গত হন। তীহাদের 
স্থথম্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ব কর! হইয়াছিল । 
তাহারা যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন, মহারাণী 
সে সকল স্থানেই কতকগুলি ফুল সংগ্রহ করিয়া এক 
একটা পুষ্পগুচ্ছ নিম্মাণ করিতেন এবং স্মৃতিচিহ্ন 
স্বরূপ সেগুলি রক্ষা করিতেন । 

ইহার পর কোন সময়ে মহারাণী ফরাসীরাজের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন । বহুদিন হইতে 
ইংলগ্ডের সহিতি ফান্দের অসন্ভাব ছিল। মহারাণী 
সে অসভ্ভাব এই সময়ে দূর করিয়া দেন | ফরাসী- 
রাজ অন্তরের সহিত তাহার যথোচিত অভ্যর্থনা 
করিয়াছিলেন, এবং মহারাণীর সৌজন্য হৃদয়ে অনু- 
ভব করিয়। কিছুকাল পরে তিনিও মহারাঁণীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইংলগ্ডে পদার্পণ করেন । 

১৮৪৫ শ্বীষ্টান্দে মহারাণী স্বামীর সহিত জন্মণী 
দেশে গমন করেন । এখানকার নানাস্থান দর্শন করিয়! 
মহারাণী প্রীত হন। এই সময়ে তিনি কিছুকালের 
জন্য শ্বশুরালয়ে বাস করেন । তাহার চিভবিনোদনের 
জন্য গথানামক স্থানে হরিণ শিকারের উদ্যোগ হয়। 
অরণ্য হইতে ম্বগ সকল তাড়াইয়া আনিয়া নির্দিষ্ট 
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কোন স্থানে আবদ্ধ কর! হয়, এবং শিকারি সকল 
বাদ্য বাজাইয়া বাদ্যের তালে তালে নিরীহ হরিণ- 
গুলিকে গুলি করিতে থাকে | মহারাণী এই ব্যাপারে 
স্থথী হইতে পারেন নাঁই। ধাঁহার হৃদয় দয়ায় পুর্ণ, তিনি 
কি অব্যথিত হৃদয়ে এ নিষ্ঠরতা দেখিতে পারেন ? 

মহারাণী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে বড় ভাল- 
বাসিতেন । পার্বত্য বন শোভ। তাহার হদয়ে 
অপার আনন্দ বিস্তার করিত! ১৮৪৭ খীষ্টাব্দে 
তিনি ক্কট্লগ্ডের পশ্চিম উপকূল দর্শন করিতে যান । 
তখন তিনি তথাকার পার্বত্য শোভা দর্শনে এতদূর 
মুগ্ধ হন যে শীঘ্রই তিনি বেলমোরাল্‌ নামক হুর্গাবাঁস 
ক্রয় করেন। বেলমোরালের দৃশ্ঠও অতি মনোরম । 
এস্থানে পার্বত্য শোভা! ও বনশোভ একত্র বিরাজ- 
মানা । বস্ততঃ, ইহ! যেন প্রকৃতির কম-কুঞ্জ। যত 
দিন তাহার স্বামী জীবিত ছিলেন, ততদিন মহারাণী 
প্রতি বসর এই স্থানে গমন করিতেন । 

মহারানণী আরও অনেকানেক স্থান দর্শন করিতে 
গমন করিয়াছিলেন | সর্ববন্রই তিনি যথোচিত সম্মান ও 
অভ্যর্থন। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি প্রজাদিগের 
অবস্থা, আচারব্যবহার ও রাজভক্তি প্রত্যক্ষ করেন । 





অপ্তযম অধ্যায় | 
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মহত্ব । 


$ হারানীর চরিত্রে মহ্ত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । 
এর দয়া, পরোপকারিতা, সৌজন্য, ক্ষমা, 
নিরভিমান প্রভৃতি সদ্গুণের জন্য 
তিনি চিরবিখ্যাত । পরের দুঃখে তাহার 
চক্ষে চিরদিন জল আইসে, এবং পরের ছুঃখ দূর 
করিতে চিরদিন তীহার আনন্দ হয়। কোন প্রকারে 
পরের উপকার করিতে পারিলে তিনি আপন।কে 
কৃতার্থ মনে করেন। পরোপকারে আত্মস্থখ বিস- 
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জন দিতে তিনি কখন কুষ্িত হন নাই। কোন 
সময়ে তাহার সন্ভ।নদিগের শিক্ষয়িত্রীর মাতা পীড়িত 
হন। তাহার শুশ্রধার জন্বা শিক্ষয়িত্রী রাজসন্তান- 
দিগের অধ্যাপনা কাধ্য পরিত্যাগ করিতে মনস্থ 
করেন। ইহা অবগত হইয়! মহারাণী সহ্ৃদয়তার 
পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, “যত দিন আব- 
শ্যক বোধ কর, ততদিন তৃমি তোমার মাতার সেবা- 
শুশ্রাধায় নিযুক্ত থাক, তোমার কন্মত্যাগের কোন 
প্রয়োজন দেখিনা । তোমার অনুপস্থিতি কালে 
আমি ও এলবাঁট তোমার কার্য করিব।” এইরূপে 
বিদায় পাইয়! শিক্ষয়িত্রী জননীর শুশ্রাধায় নিযুক্ত 
হইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই জননীকে বাচাইতে 
পারিলেন না । মাতার মৃত্যুর পর তিনি রাজপ্রাসাদে 
ফিরিয়া আসিয়। নিজ কাধ্য গ্রহণ করিলেন। মহারাণীর 
সান্তবনাবাক্যে তাহার হৃদয়ের ব্যথা কতক উপশমিত 
হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহার স্সেহময়ী জননীকে 
ভুলিতে পারিলেন না । যে দিন তাহার মাতার ম্বৃত্যু 
হইয়াছিল, এক বগসর পরে আবার সেইদিন 
উপস্থিত হুইল । তখন তিনি রাজসন্তান দ্িগকে 
পড়াইতেছিলেন,__তীহার মাতার কথা৷ মনে পড়িল, 


৮১ ] 


পট অপসপঅএপ 


অমনি তিনি শোকোচ্ছাাসে আত্মহার! হইয়া! “মা”,“মা+ 
বলিয়া কীদিয়া৷ উঠিলেন। সম্তানদিগের মুখে মহারাণী 
এ বিষয় শুনিয়। শিক্ষয়িত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং সান্ত্বনা বাক্যে তাহাকে সে দিনের জন্য বিদায় 
দিলেন। এই সময়ে মহারাণী তীহাকে শোকচিহু- 
স্বরূপ ছুইখানি অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন । 

অন্য এক সময়ে একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক ব্যাধি- 
যন্ত্রণায় ক্লেশ পাইতেছে শুনিয়া! মহারাণী তাহার শষ্য 
পার্খে গিয়া ধন্মপুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। তথাকার 
ধন্মবাজক একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক রোগিপার্খে 
বসিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছে দেখিয়া ফিরিয়! 
বাইতে উদ্যত হইলেন । মহা'রাণী তদর্শনে বলিলেন 
“আপনার ধান্মোপদেশে ইহার হৃদয়ে যে শাস্তির 
উদ্দ্রেক হইবে আমি তদ্রপ উপদেশ দিতে সক্ষম 
নহি, অতএব আপনি এখানে আসিয়। বস্থন 1 

একদিন মহারাণী উইগুসর প্রাসাদের সম্মুখস্থ রাঁজ- 
পথে দাঁড়াইয়া প্রাসাদের চিত্র অন্কিত করিতে 
ছিলেন। তীহার পরিচারক তখন দূরে অবস্থিত 
ছিল। একজন মেষপালক তাহাকে সামান্য এক 
জন জ্ত্রীলোক মনে করিয়া বলিল “ওগো রমণি, মেষ 

৯ 
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গমনের পথ দাও।” তখন টি পরিচারক 
বলিল “তুমিকি জান ইনি কে?” সে একটুকু 
উগ্রতার সহিত উত্তর করিল “আমার তাহাতে 
কোন প্রয়োজন নাই। এ পথ ছাড়িয়া সরিয়া 
যাইতেই হইবে 1৮ পরিচারক মহারাণীর পরিচয় 
দিলে সে ভীত হইল। মহারাণী এই ব্যাপার 
শুনিয়া মেষপালককে সৌজন্যের সহিত সাস্তবন৷ 
করিয়া তাহার পথ ছাড়িয়া দিলেন । মহারাণীর 
এইরূপ সৌজন্যের অনেক দৃষ্টীস্ত আছে। 

মহারাণীর বেলমোরাল, প্রাসাদের নিকট যে সকল 
দরিদ্র স্ত্রীলোক বাস করে, তিনি বসর বৎমর 
তাহাদিগকে শীতবস্ত্র প্রভৃতি দান করিয়া তাহাদের 
ছুঃখ নিবারণ করেন। যে বাক্তি' দুঃখ দারিদ্র্য- 
পীড়িত হইয়। তাহার শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহার 
মনক্কামনা পুর্ণ করেন। ফলতঃ, তিনি শরণাগত- 
বৎসলা। তিনি নিজ ব্যয়ে প্রাসাদের নিকটে অনাথ 
আবাস স্থাপন করেন । দরিদ্রের বিনা চিকিৎসায় 
যেন মৃত্যুমুখে পতিত ন! হয়, ইহাই তীহার উদ্দেশ্য । 
নিরাশ্রয় লোকদিগের জন্য তাহার এক অতিথিশাল। 
আছে। বস্তুতঃ লোকের উপকারের জন্য যে সকল 


উপায় অবলম্বন কর! যাইতে পারে, তিনি তাহাতে 
ভ্রুটী করেন নাই। তীহার প্রণীত কয়েকখানি 
পুস্তক আছে । ইহ! দ্বার যে আয় হয়, তাহা হইতে 
দরিদ্রে ছাজ্রদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি কয়েকটা 
বৃতি স্থাপন করিয়। দিয়াছেন । তিনি কখন অন্যের 
ধন্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই । তীহার সর্বব- 
জীবে দয়! দৃষ্ট হয়। কুকুর, বিড়াল, অশ্ব, গো 
প্রভৃতি জন্তও তীহার তত্বীবধানে স্থুখে বাস করে । 
তাহাদের উপর নিষ্ঠরতা তিনি কখন সহ্হ করিতে 
পারেন না । | 








অষ্টম অধ্যায় । 


০ ০ 


শোক । 


্ সারে অবিমিশ্র ও অবিচ্ছিন্ন স্থখ কাহার 
৬] ভাগ্যে ঘটে না। ঘিনি বাল্যে স্নেহশীলা 
মাতার যত্বে কখন ভুঃখের মুখ দেখেন 
নাই এবং যৌবনে বিভুর কৃপায় স্থখ- 
শাস্তির ক্রোড়ে অবস্থিত ছিলেন, এখন তীহার জীব- 
নের স্থনীল গগনে মেঘের সঙ্র হইল । শ্বীঘ্তীয় ১৮৬১ 
অব্দের মার্চ মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্নেহুময়ী 
জননী লোকলীলার চরম সীমায় উপনীত হই- 






[৮৫ এ 





লেন। মহারাণীর হৃদয় ব্যথিত হইল ' তিনি সমস্ত 
রাত্রি জাগিয়া জননীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। 
বেল! সাড়ে নয়টার সময় ৭৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা লুইস! 
চিরনিদ্রায় অভিভূত হুইলেন। মহারাণীর হৃদয় 
শোকে আচ্ছন্ন হইল । 

শোৌক সন্তপ্তা ভার্ষ্যার চিত্ত শান্ত করিবার মানসে 
এলবার্ট তাহাকে সমুদ্রেতীরবর্তী অস্বরণ প্রাসাদে 
লইয়া গেলেন। তথায় প্রকৃতির দৃশ্য বৈচিত্র্য এবং 
তাঁহার এঁকান্তিক যত্ব ও চিত্ত প্রসাদক মধুর আলাপে 
মহারাণীর শৌকবেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইল । কয়েক 
মাস পরে তীহার! আয়র্লণ্ডে গমন করিলেন। তথায় 
নান! স্থানে নানা লোকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ 
হইল। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের সম্তাপ দুর হুইল 
না। তাহার! স্কট্লগ্ডে পদার্পণ করিলেন, তথাকার 
সুন্দর হ্ন্দর স্থান দর্শনে তীহাদের নয়ন তৃণড হইল, 
হৃদয়েও কতকটা আনন্দ জন্মিল, কিন্তু তাহার! লুইসার 
বিয়োগ ছুঃখ একেবারে ভুলিতে পারিলেন না। 

কয়েকমাস পরেই মহারাণীর হৃদয় ঘোর অঙ্ধ- 
কারাচ্ছন্ন হইবার পুর্ববাভীস দেখা দিল। নভেম্বর 
মাসের শেষ ভাগে এলবার্ট অস্্স্থ হইলেন। ক্রমে 


এট সপ, 
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অস্তুস্থত! মৃবছ্ভ্বরে পরিণত হইল । যথোচিত চিকিৎস 
চলিতে লাগিল কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার 
লক্ষিত হইল না! । মহারাণী ভীত হইলেন। মাতার 
শোক না ভূলিতেই আবার এক ছুঃসহ শোক তীহার 
জীবনের সকল স্তখ গ্রাস করিতে উদ্যত হুইল! 
এলবার্টের গীড়। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
রাজ সংসারে বিষাদের ছায়। পড়িল। মহারাণী ব্যাকুল 
হইলেন। যাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি শ্তরখী 
হইয়াছিলেন, ধাঁহার প্রীতি স্সিগ্ধ মধুর প্রকৃতির 
ছায়ায় তিনি সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া প্রাণ 
জুড়াইবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন এবং অধিক কি 
ধাহার অনন্যসাধারণ '.সহৃদয়তাঁয় সংসার তাহার 
চক্ষে দেবভোগ্য অমরাবতীর ন্যায় স্খশাস্তিময়, 
প্রতীয়মান হইয়াছিল, বুঝি অচিরেই সেই মহাত্মার 
আয়ুক্ষাল পুর্ণ হইয়া আসিল । এলবাট্ট দিন দিন 
দুর্বল হইতে লাগিলেন। স্ত্বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের, 
চে! ব্যর্থ হইতে লাগিল । মহারাণীর হৃদয় যেন 
ভাঙ্গিয়া গেল। বিভূর গুণকীর্তন শ্রবণই এখন 
এলবার্টের একমাত্র প্রিয় বিষয় হইল । ব্যাধি যন্ত্রণায় 
কাতর হইলেও তিনি ভবভয়হারী ভগবানের পদার- 


বি, 


পপ পতি সপ শপ জা পপ পপি পি পপ 
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বিন্দ ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হন নাই। কখন মহা- 
রাণীর মুখে কখন রাজকুমারী এলিসের মুখে তিনি 
জগদীশ্বরের মধুময় নাম গান শ্রবণ করিয়া পরম 
পুলকিত হইতেন, কখন বা ভক্তিরসে বিভোর হইয়! 
যুক্তকরে ও নিমীলিত নয়নে তীয় আরাধনার 
ধনকে মনে মনে ডাকিতেন । 
ক্রমে পীড়া গুরুতর হইয়া উঠিল। ১৫ই 
ডিসেম্বর তারিখে চিকিৎসকের ভগ্নোৎসাহ হইলেন । 
রাজপরিবারে বিপদ ও উদ্বেগের রেখ! প্রাতভাত 
হইল । মহারাণীর হৃদয়ে শোঁকসাগর উথলিয়! 
উঠিল। কিন্তু তিনি বহু আয়াসে হৃদয়ের বেগ 
বরণ করতঃ স্বামীর পার্খে বসিয়া রহিলেন। 
এলবার্টের অবস্থা ক্রমে আরও শোচনীয় হইয়া 
উঠিল । এ দৃশ্য মহারাণীর প্রাণে সম্াা হইল না। 
তিনি কক্ষান্তারে গেলেন । ক্রমে এলবার্টের জীবন- 
দীপ হীনপ্রভ হইয়া আসিল। মহারাণী ও তাহার 
সম্ভানগণ এলবার্টের চতুদ্দিকে অবনতজান্ু হইয়! 
বসিলেন। প্রাসাদের ঘড়িতে রাত্রি ১০টার পর তৃতীয় 
কোয়ার্টার বাজিল ; এলবার্টের জীবনদীপের নির্বাণ 
হইল । রাজপুরীতে শোকের তুমুল উচ্ছাঁস উঠিল । 





ন্বয অধ্যায় | 


বদ্ধীবস্থা | 


টং তির বিয়োগে মহারাণীর হৃদয়ের স্বাভাবিক 
টিপ প্রফুলত চিরদিনের জন্য অন্তহিত হইল। 
াি্। তাহার বদন মলিন ও স্ফুত্তিহীন ভাব- 

£৯৪ধারণ করিল । আমোদ উৎসবে যোগ- 
দান করিবার উৎসাহ চিরদিনের জন্য তাহার হৃদয় 
হইতে তিরোহিত হইল । তিনি যারপর নাই অরিয়- 
মাণ হইলেন। সকলেই তীহার ছুঃখে সমবেদনা 


্তাপন করিল। রাজকুমারী এলিন মূর্তিমতী সান্তব- 






নার ন্যায় তাহার শোকাপনয়নে নিষুক্ত রহিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে তাহার অশেষ যত্ব ও সাস্তবনাগুণে মহ- 
রাণীর শোকের তীব্রতা! কিছু কমিল। 

এক বৎসর পরে ১৮৬২ খ্রীষ্টীব্দে রাজকুমারী 
এলিসের বিবাহ হইল । তিনি পতির সহিত জন্মণ- 
দেশে শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন ৷ ইহার পর আরও 
এক বসর অতীত হইল । কিন্ত মহারাণীর হৃদ- 
য়ের বিষাদ কালিম! দূর হইল না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মহাসমারোহের সহিত মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুজ্রের পরি- 
ণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইল । লগুন নগরে আবার 
আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। কিন্ত উৎসবের দিনে 
মহারাণীর হৃদয়ে পুর্ববস্মতি যেন আরও বিশদতাব 
ধারণ করিল। যাহা হউক এই বিবাহের পর মহা- 
রাণী দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন । নানাস্থান 
পর্যটন করিয়া নানা লোকের সহিত সাক্ষাৎ করি- 
লেন। তাহার হৃদয় অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইল। 
তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ক্রমে 
তাহার অন্যান্য সন্তানদিগের বিবাহ হইল । 

মহারাণীর হৃদয়ে শোকের মুর্তি আবার সজীব 
হইয়। উঠিল। ১৮৭৮ খ্ীষ্টান্দে তীহার দয়াবতী 
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তনয়! এলিস অকালে কালকবলে পতিত হইলেন । 
এই নুতন শোক ভুলিতে ন। ভুলিতেই আবার রাজ- 

সারে ম্বত্যুর বিভীষিকা দেখ। দিল । ১৮৮৪ 
খবীষান্দে মহারাণীর কনিষ্ঠ পুজ্র লিওপোল্ড অকালে 
মানবলীল। সন্বরণ করিলেন । ইহার চারি বৎসর 
পরে মহারাণীর জ্যেষ্ঠ জামাতার স্বৃত্যু হইল। ক্রমে 
আরও চারি ব২সর অতীত হইল । যুবরাজ প্রিন্স- 
অব ওয়েল সের জ্যেষ্ঠ পুজ্র সংসার হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিলেন । এই পৌন্রশোকই মহারানীর 
শেষ শোক নহে । ১৮৯৬ খীষ্টাব্দে মহারাণীর আর 
এক জামাত পরলোক গমন করিলেন। ই হার 
সহিত রাজদুহিত! বিয়াটিসের বিবাহ হুইয়াছিল। 
এলবাটের মৃত্যুর পর বিয়াটি সই মহারাণীর অবলম্বন 
স্বরূপ হইয়াছিলেন । ভ্ররমণকালে মাতার সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিয়া, কাজকনম্মে তাহার সহায়তা করিয়া, এবং 
স্থমধুর আলাপে তাহার হৃদয়ে শ্রীতি জন্মাইয়া বিয়- 
টিস মহারাণীর এই বৃদ্ধ বয়সে শোকের দংশন জ্বালায় 
শান্তি প্রলেপ দিতে প্রয়াস পাইতেন। তাহার 
অকাল বৈধব্যে মহারাণী ব্যথিত হইলেন । 


স৯.১২১১৯৯১সস ০ 








উপসংহার । 


শোক পরম্পরায় মহারাণী ব্যথিত হইলেন,__ 
বিচলিত হইলেন না। ধৈর্য ও সহিষফুতায় নির্ভর 
করিয়া এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিয়। তিনি 
আপন কর্তব্য পালন করিতে লাগিলেন । তিনি 
আর্তের বন্ধু ও বিপন্নের সহায় । যেখানে লোকের 
ক্রন্দনধ্বনি উত্খিত হয়, লোকে হাহাকার করে, 
তিনি সেই খানেই আপন সহানুভূতি দেখাইয়া, 
কথায় ও কৃ্যে সে ক্রন্দন, সে হাহাকার দূর 
করেন। তিনি এখন ভারতের সর্বময়ী কত্রা। 
স্বদ্ূর সাগরপারে অবস্থান করিয়াও তিনি ভারত- 
বাসীর ছুঃখ ও অভাব দুর করিতে যত্ব করেন। 
ভারতের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হুইবার নিমিত 
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তিনি উর্দদ, ভাষ! শিক্ষা করিয়াছেন । তীহার হদয়ে 
ভারতবাসীর মঙ্গল কামন! চিরবিরাজমান্য। ১৮৫৭ 
খীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যখন সিপাহীবিদ্রোহ হয়, তখন 
তিনি ভারতবাসীকে তীহার মঙ্গলকামন! জানাইয়। 
ভারতের শাননভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন । তদ- 
বধি ভারতবাসী স্থখশাস্তিতে বাস করিতেছে এবং 
তীহার প্রীতি ও সৌজন্তে আপ্যায়িত হইয়াছে । 
তাহার শাসনে ভারতের অশেষ শ্রীরৃদ্ধি হইয়াছে, 
বহু কুপ্রথার বিলোপ হইয়াছে এবং স্থশিক্ষার বিস্তার 
হইয়াছে । তিনি ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন 
করিয়া ভারতের অশেষ উপকার সাধন করিতেছেন । 
এজন্য ভারতবাসীমাত্রই তীহার নিকট কৃতজ্ঞ । 

খীষ্টীয় ১৮৮৭ সালের জুন মাসে মহারাণীর 
রাজত্বের পঞ্শৎ বর্ষ কাল পুর্ণ হইয়াছিল । তছু- 
পলক্ষে সর্বত্রই আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল। 
মহারাণীর বিপুল রাজ্যের প্রজাসকল, এ মহোৎ- 
সবে উৎফুল্ল হৃদয়ে যোগদান করিল । দেশে দেশে 
আনন্দের প্রবাহ ছুটিল। নগর সকল হ্থশোভিত 
হইল। রাজা প্রজা সকলেই মহানন্দে মহারাণীর 
জুবিলী উৎসব সম্পন্ন করিল। 
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ইহার দশ বসর পরে মহারাণার রাজত্বের ষাট 
বৎসর পুর্ণ হইলে ১৮৯৭ খীষ্টান্দে আবার “হীরক 
জুবিলী” উ্সব সম্পন্ন হইল । সকলেই এক প্রাণে 
আনন্দ ব্যাপারে আমোদিত হইল । দেশ সকল 
আবার উৎসব মূর্তি ধারণ করিল। রাজ! প্রজা 
সকলেই মহারাঁণীর দীর্ঘ জীবনের জন্য কায়মনে 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা! করিল । 

মহারাণী এখনও রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন 
এবং সকলের হিতসাধনে যত্ব করিতেছেন । ঈশ্বর 
করুন তিনি যেন আরও কিছুকাল সিংহাসনে অধি- 
ষিত থাকিয়। প্রজার মঙ্গল বিধান করেন । 








